ভারভীয় দর্শনের রূগৰেখ। 


[ ১৯৬৫ সালের ত্রিবাধিক স্নাতক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের জন্য ] 





শ্রীবিভুত্রঞ্জন গুহ্‌, এ এ, 
প্রাক্তন অধ্যাপক যোগমায়৷ দেবী কলেজ, কলিকাতা, কুমিল! ভিক্টোরিয়া কলেজ 
ও গুরুচরণ কলেজ, শিলচর ; শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা, শিক্ষায় 
পথিকৃৎ, অবাধ্য শিশু ও শিক্ষণ সমন্যা, মানুষের মন ও শিক্ষা প্রসঙ্গ, 
সহজ তর্কবিদ্যা, মনোবিগ্যার রূপরেখ।, সমাজ-দর্শন, নীতিবিদ্যার 
বপরেখা, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের রূপরেখা ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা 
ও 


ডক্ুত্র সুধীল্ক্রমান্ত অন্ছী, এম্‌. এ-১ এল্‌. এল্‌, বি. ডি-ফিল' (ক্যাল), 
সাহিত্যভারতী ( বিশ্বভারতী ) 
দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক, শ্রেসিভেন্সি কলেজ, কলিকাতা 


নলেজ হোম ৬ কলিকাতা-৬ 
৫৯, বিধান সরণি ( কর্নওয়ালিস স্ক্বীট ) 


প্রকাশক : 
শ্রশান্তিকুমার মজুমদার, বি. এ. 
নলেজ হোম 
৫৯, বিধান সরণি 
কলিকা ত1-৬ 


প্রথম প্রকাশ 
জুলাই, ১৯৬৪ 


প্রচ্ছদ্‌শিল্ী : 
শ্রীসমীর রায়চৌধুরী 


মুদ্রণে : 
শ্রান্ধীরকুমার দাশগুগ্ত 
কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
৩, কাশ মিত্র ঘাট স্ত্রীট 
কলিকাতা-৩ 


উৎজর্গ 


দেবচরিজ্র পিতৃদ্দেব 
শ্রীনীরদরঞ্জন গুহ 
পরম শ্রদ্ধাভাজলেষু 


বিভুরঞ্জন গুহ 


এরঞজজিত চট্টোপাধ্যায়ের 
পুণ্য "্থৃতির উদ্দেশে 


স্ুধীরকুমার নন্দী 


ভুমিকা 


দর্শনশাস্ত্র নির্বস্তক ছুরূহ মননের বিষয় । দীর্ঘকাল শিক্ষকতা হইতে জানিয়াছি 
যে সহজ ও সরপ ভাষায় এবং যেখানেই সম্ভব পরিচিত উদ্াহরণের সাহাষ্যে 
এই কঠিন বিষয়কে উপস্থাপিত না করিলে ইহ! বিদ্যার্থীদের মনে আগ্রহ স্থষ্টি 
করে না এবং স্পষ্ট রেখাপাতও করে না। ইহ অনেক ক্ষেত্রেই বিস্তার ও 
আলোচন। সাপেক্ষ । সর্বত্রই বিষয়টি যাহাতে ছাত্রদের কাছে সরল ও স্পষ্ট 
রূপ নিয়। ফুটিষা ওঠে সেই চেষ্টাই আমরা কবিয়াছি। হয়তে। ইহা সত্য থে শুধু মাত্র 
পরীক্ষা পাঁসের জন্য শল্ল কয়েকটি প্রশ্ন বাছিয়। নিষা তাহাদের “তৈরী উত্তর 
মুখস্থ করিলে চশিতে পারে। কিন্তু এ প্রকার শর্করার ভারবাহী গর্দভ স্যষ্ট 
করায় সহায়তা কবা শিক্ষকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়াই মনে করি। 
তাই বিষয়টি প্রারঞ্ন করিবার উদ্দেশ্যে সর্বদাই কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি__ 
ছাত্রদের কৌতৃহল উদ্রেক করিয়া বিষয়বস্তে আগ্রহ স্থ্টি করিতে প্রয়ালী হইয়াছি। 

পুস্তকটি রচনায় দেশী ও বিদেশী বন্ত গ্রন্থ হইতে উপাদান অকৃপণভাবে 
সংগ্রহ করিয়াছি । সর্বত্রই আকরপগ্রন্থ 'এবং ভারতীয় দর্শনের বেলায় মূল 
স্ত্রু বা ক্সোক উল্লেখ করিয়াছি । বলাই বাহুল্য, এই খণগ্রহণ ব্যতিরেকে 
এই গ্রন্থগুলি বচনা করাই সম্ভব হইত না। ইহ]! ছাড়াও যে সমস্ত সহ ও 
শ্তভানুধ্যায়ী উত্সাহ দিয়া, পরামর্শ দিয়া, পুঁথিপুস্তক সংগ্রহ করিয়া দিয়া 
আমাদের এই কঠিন কাজ সফল করিয়। তুলিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে খণের 
বোঝাও সামান্য নয় । 

ধাহারা পরামর্শ দিয়া, উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করিয়া আমাদিগকে বাধিত 
করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক শংকরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপৰ 
বিধুভৃষণ ঘোষ, অধ্যাপিকা শাস্তি দত্ত, অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্র দাঁশঃ অধ্যাপক মনোমোহন 
চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা গ্রতিমা সেন, অধ্যাপিকা মীরা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক তুজঙ্গতৃষণ 
ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা রত্ব! সেন, অধ্যক্ষা ডঃ সুশীল মণ্ডল, অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায়, 
অধ্যাপিকা স্থত্রতা বসু । 

অধ্যাপি। স্থজাতা চৌধুরী এম. এ. যী শুর মুৎসুদ্দি ও তাহাদের পিতা 
শ্রীভৃপেন্্রনাথ নুৎসুদ্দি বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ে কয়েকটি বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া 
আমাদিগকে বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছেন । অধ্যাঁপিকা প্রতিভা আচার্য ও শ্রীমতী 


রাধারাণী সেন এম" এ. কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বে যত্ব করিয়! পাঠ করিয়া এবং 
আলোচনা করিয়া উপরূত করিয়াছেন। ই"হাদের কাছে আমাদের খণ গ্রভৃত। 


দূর হইতে অথবা নেপথ্যে থাকিয়া যে সব মা-বোনেরা তাহাদের স্ষেহ, 
শ্রদ্ধা ও সেবা দিয় আমাদিগকে পক্তিদান করিয়াছেন ভীহাদের মধ্যে অধ্যাপিকা 
অপরাজিত! চৌধুরী, অধ্যাপিকা অলকা দাঁশ, শ্রীমতী মালবিকা সরকার, শ্রীমতী 
মীর! অরোরা, শ্রীযুক্ত! মায়ামুকুল মজুমদারের নিকট আমাদের খণের সীমা নাই। 

এই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীযুত অমরেন্্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা 
বিশেষ ভাবে ধণী। তিনি আছ্যোপাস্ত প্রত্যেকটি পৃষ্ঠার প্রুফ অতিশয় যত্বের সঙ্গে 
সংশোধন করিয়াছেন এবং বহু ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন ও আলোচন! দ্বারা আমাদের চিন্তাকে 
সুস্পষ্ট এবং প্রকাশভঙ্গীকে প্রাঞ্জল করিতে সাহায্য করিয়াছেন। ভগবান তাহার 
মঙ্গল করুন । 


কলিকাতা | বিভুরঞ্জন গুহ 
জুলাই, ১৯৮৪ সুধীরকুমার নন্দী 


সুচীপত্র 


প্রথম অধ্যায়: ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ১২৯ 
ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় বেদের স্থান [৬]; ভারতীদ্ব চিন্তায় 
বেদের অসামান্ঠ প্রতিষ্ঠার কারণ কি? [৯); অধিকারবাদ ও 
ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানের এক্য [১০]; ভারতীয় 
দর্শনের বিষয়বস্তু ও আলোচনার পদ্ধতি [১১]; ভারতীয় 
দর্শনের বিভিন্ন শাখার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য [১২]; সংক্ষিচসার 
[১৯]। 
ছিভীয় অধ্যায়: নাস্তিক দর্শন: চার্বাকবাদ 
প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ 1২৩]; জড়বাদ [২৩]; আত্ম। 
অন্বীকৃত, ঈশ্বর অস্বীকৃত, ভোগবাদ [২৪]; সংক্ষিপ্তসার [২৭]। 
তৃতীয় অধ্যায় : নিরীশ্বরবাদ : জৈন দর্শন ২৯৪০ 
দাশ (নক মত [৩০] ; জৈন দর্শনে জ্ঞানতত্ব [৩১] ; জৈন দর্শনে 
নীতি [৩৩]) জন দর্শনে মোক্ষ [৩৫]; জেন দশনে 
নিরীশ্বরবাদ ও পুরুষকার [৩৬]; সংক্ষিপ্ঠসার [৩৯)। 
চতুর্থ অধ্যায় : নাস্তিক দর্শন: বৌদ্ধমত ৪১--৭৯ 
প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন [ ৫৮ ]7 প্রথম আযসত্য : ছুঃখ [৬০ 1: 
দ্বিতীয় আযপত্য : ছুঃখ সমুদায়[ ৬১ 1; তৃতীয় আর্ধসত্য : 
ছুংখ নিরোধ [ ৬৩]; চতুর্থ আর্ধসতা : ছুঃখনিরোধ মার্গ ; 
(ক) সম্যগত্দূষ্টি বা সম্মাদিট্তঠি [৬৫]) (খ) সম্যক 
সংকল্প বা সম্মা সকপপ, €গ) সম্যক বাক্‌ বা সম্মা বাচা, 
( ঘ) সম্যক্‌ কর্মান্ত বা সম্মা কম্মান্ত ; ৬৬]; (ঙ) সম্যগাজীব 
বা সম্মা আজীব, (5) সম্যক্‌ ব্যায়াম বা সম্মা ব্যায়াম, 
(ছ) সম্যক্‌ স্থৃতি বা সম্মাসতি [ ৬৭17 (জ) সম্যক সমীধি 
বা সম্মা সমাধি [৬৮]; বৌদ্ধ' দর্শনে নিরীশ্বরবাদ 
[ ৬৯]; বুদ্ধদর্শনে নৈরাত্মাবাদ [৭১]; বৌদ্ধ দর্শনে 
কর্ষফলবাদ ও জন্মাস্তরবাদ [ ৭৩ ]; সংক্ষিপ্চসার [ ৭৫ ]। 


২২২৮ 


(1৩০ ) 


“পঞ্চম অধ্যায় : পরবর্তাঁ বৌদ্ধ দর্শন : বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন 
সম্প্রদায় ৮৩---৯৬ 
ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভাঁগ_ হীনযান ও মহাষাঁন ৮০ 13 
দার্শনিক মতের ভিত্তিতে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় [৮২]; 
বৈভাষিক মত বা বাহ্প্রত্যক্ষবাদ, সৌত্রাস্তিক মত বা! বাহ্যানু- 
মেয়বাদ [ ৮৪]; যোগাচার বা! বিজ্ঞানবাদ [ ৮৫ 1; মাধ্যমিক 
মত বা! শৃন্তবাদ [ ৮৭ ]) সংক্ষিঞুসার [ ৯৪ ]। 
বন্ঠ অধ্যায় : আস্তিক দর্শন : ্যায়-বৈশেষিক ৯৭--১২৪ 
ছুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তিই এই দর্শনের উদ্দেস্ট [৯৮]; 
বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ [ ৯৯]; দ্রব্য, ক্ষিতি, জল, [ ১০০ 1) 
তেজঃ) বায়ু আকাশ, কাল, [ ১০১ 1; দিক্‌, আত্ম ১০২]; 
মনা ১০৪] গুণ[ ১০৫ 1) শব্ধ, কম, সামান্ত [ ১০৮1) 
বিশেষ [ ১১০1) সমবায় [ ১১১ ]" অভাব, প্রাগভাব, 
দ্বংসাভাব, অত্যন্ত।ভাব [ ১১২ 1; আন্যান্তাভাব, পবমাণুবাদ 
[ ১১৩]; অসংকার্ষবাদ বা আরম্ভবাদ্দ[ ১১৫ 1: বৈশেষিক 
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যে। থে ভুমা তত জুখ্খং 
নাজে জুখসান্ডি | 

যো নে জা । তচএঞ্তসয্ং 
হাছলং তন্মতর্যত্‌ | 


প্রথম অধ্যায় 
ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য 


প্রত্যেক জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়, চিন্তা ও মননের জগতে ভাহার অবদানে। 
রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক উন্নতির পিছনেও থাকে মননশীলতার পরিচালনা । 
ইংরেজ বা রুশ বা ফরাশীজাতি শুধু বৈজ্ঞানিক আবিষাঁর এবং সভ্যতার বহিরঙ্” 
প্রকাশেই বিশিষ্ট নয়-_তীহাদের দার্শনিক চিন্তা, শিল্পবোধ ও সশূংখল মননও 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

মাকৃম্‌ মৃয়েল্যের (১৪৮ 1011৩7) বলিয়াছিলেন, প্রত্যেক ভারতবানী 
জাত-দার্শনিক | বাস্তবিক পক্ষে, আর কোন দেশেই বোধ হয় বিশুদ্ধ দীর্শনিক 
চিন্তার পরিণত ফল এমন করিয়৷ দেশের জনসাধারণের নিম্নতম স্তরেও ছড়াইয়া 
পড়ে নাই। অশিক্ষিত গ্রামবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবনযাত্র! বেদাস্তের মায়াবাদ ঘাঁরা 
প্রভাবিত। অক্ষরবোধবঞ্জিতা গ্রাম্য রমণীও জানে সত্ব, রজঃ, তমোগুণের 
পার্থক্য । বাংলাদেশের বাউল গাহিয়াছে-_ 


তোরই ভিতর অতল সাগর ! 

মনের মধ্যে মনের মানুষ করো অন্বেষণ 
রি একবার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে দেখতে পাবি সর্বণীই ॥ 
আবার, 

জীবে জীবে চাইয়া দেখি সবই থে তার অবতার 


ও তুই নৃতন লীল! কী দেখাবি, যার নিত্যলীল1 চমত্কার ? 


কাঁরে গুক্ বলে প্রণাম করবি মন? 
তোর অখিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন 
কারে গুক্ষ বলে প্রণাম করবি মন? 
অথবা» মধ্যযুগের নিরক্ষর সাধক রজ্জব বলিয়াছিলেন-- 
সব সাচ মিলৈ সো সাচ হৈ, না মিলৈ সো ঝু'ঠি। 
জন রজ্জব ঈাঁচ কহী ভাবই রিঝি ভাবই বূঠ ॥ 
সব সত্যের সঙ্গে যাহা মেলে তাই ত্য, যাহা মিলিল না তাহা মিথ্যা; রজ্জব 
বলিতেছে, এই কথাই খাঁটি__ইহাতে তুমি খুশীই হও, আর রাগই ৰর। 


২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


এমন গভীরতম ভাবের কথা, নিবিড় অনুভূতির কথা, ভারতবর্ষের দেহাতা 
মানুষও অতি সহজেই অন্তর দিয়া বুঝিয়া নেয়,_তাহার কারণ ভারতের আধ্যাত্মিক 
সম্পদের উত্তরাধিকারী ভারতের এই অগণিত জনসাধারণ । বাঁন্তবিক, দাশনিক 
চিন্তায় ভারতবর্ষের মানুষের জন্মগত অধিকার । 


অধ্যাত্মচিস্তা ভারতের বৈশিষ্ট্য, ইহা হইতে এমন ধারণ! কর! ভুল হইবে যে, 
ভারতবর্ষে শুধু তপোবন ও ব্রদ্মজিজ্ঞাসাই ছিল। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে কৃষিকর্ম 
শিল্পচর্চা, বৈজ্ঞানিক কৌতুহল ও জীবনকে সমগ্রভাবে ও সুন্দর ভাবে ভোগ 
করিবারও কোন আয়োজনের অভাব ছিল না। মুণ্কোপনিষদে পরা ও অপরা 
তা রই ছুই প্রকার বিদ্যার কথা বলা হইয়াছে । পব্রহ্মাবিদের। 
বলেন, এই ছুই বিদ্যা! জ্ঞাতব্য, পরা ও অপরা। ইহাদের 
মধ্যে খথেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথববেদ, শিক্ষণ কল্প, ব্যকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও 
জ্যোতিষ ইহারা অপর] বিষ্ভা; পক্ষান্তরে সেই অক্ষরপুরুষকে জানা যায় 
যে বিদ্যার সাহাযো, তাহাই পরা বিদ্যা ।”১ চতুঃষাষ্টকলার চর্চা তখন ছিল। সবল 
ুস্থ, প্রাণবান ও তীক্ষ ধীমান জাতির পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। তীহারা জীবন 
হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষ। করিতে চাহেন নাই । জীবনে ছ্ুঃখ আছে সত্য, 
কিন্ত তাহাকে জয়ের মধ্যেই তো পৌরুষ। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরাজয়ের নয়, 
জয়ের ও জীবনেব ৷ তীহারা ইহ! জানিতেন যে, সমস্ত অপরা বিদ্যারও শেষ উদ্দেশ্য 
সেই পরমপুরুষকে জানা । কিন্তু তাই বণিয়া৷ এই সাংসারিক জীবন, তাহার 
সম্তোগ ও কর্তব্যকে তাহারা অবহ্ল। করেন নাই । শ্রীশ্রীচত্তীতে তাই দেখিতে 
পাই, দেবতার কাছে এই অপস্কোচ প্রার্থনা --বপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি, 
দ্বিশো জাহ। “খধিরা এই সুন্দরী পৃথিবীতে মবিতে চাহেন নাই। তাহারা 
মানুষের মাঝে মান্্ষের মত বাঁচিতে চাহিয়াছেন। বশিষ্ঠ এই জননী বন্ুদ্ধরার 
ধনসম্পদকে সহম্র ধারায় দোহন করিতে চাহিয়াছেন। ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা 
করিয়্াছেন--কৌশল শিখিবার জন্য, যে কৌশলে এই পৃথিবীব্ূপ গাভীকে দোহন 
করা যাঁয়।”২ 


বেদের সর্বত্র প্রাণের আবেগ । আমাদের পিতৃপিতামহ একশত শরং বাচিবার 
মতো বীচিতে চাহিয়াছেন। সমন্ত ইন্জ্িয় দিয়া সমস্ত সত্ব দিয় তাহারা এই 


১। মুগুকোপনিষৎ-১, ১, ৪-৫ 
২। মতিলাল দাশ- বেদের কথ। (ভারত সংস্কৃতি ) 


ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ৩ 


পৃথিবীকে অপ্রমত্ত হইয়া ভোগ করিতে চাহিয়াছেন। তাহাদের কামন! ছিল 
স্বন্তির, শাস্তির ও অভয়ের : | 
অভয়ং ন করত্যন্তরিক্ষমভয়ং ভ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে। 
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরন্তাছুত্তরাদধরাদভমং নো অস্ত ॥৩ 
“অন্তরীক্ষ দিক অভয়, ছ্ো-পৃথিবী উভয়কেই দান করুন ভয়হীন শাস্তি। 
আমর! যেন সম্মুখে-পিছনে, উপরে-নিচে সবদিকেই বরাঁভয় লাভ করি ।” 
কিন্তু এই অভয় অলস, নিবীর্য ও উদ্দাসীনের জগ্ত নয়। ইহা উদ্যমের ঘ্বারা, 
শুভকর্মের দ্বারা, বাধাবিস্ব অতিক্রম করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। জুঃখনুর্গম 
কষ্টকঠোর কর্মের পথেই মানুষ প্রতিষ্ঠা, শ্রী ও শান্তি অর্জন করে। যে পথ চলে, 
সে-ই পাঁয় কল্যাণ, যে কঠিন সংগ্রামে জয়লক্মীকে আয়ত্ত করে, সার্থকতা তো৷ 
তাহারই জীবনে আসে । যে বীর, যে যুদ্ধ করে, বিভূতি তাহারই। 
কিন্ত সুস্থ মান্ষ তো শুধু ভোগের কথাই ভাবে না। বুদ্ধিমান মানুষ জানে, 
ভোগের সঙ্গে ত্যাগ অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে বাধা। শুধু ব্যক্তির ইন্জিয়ভোগের উপদেশ 
কোথাও নাঁই। সমস্ত কর্ম, সমস্ত ভোঁগ, সমাজের কল্যাণার্থ। “তাহারা মঙ্গল 
ভাবিবে, মঙ্গল চাহিবে এব মঙ্গলের অনভষ্ঠান করিবে। তাহারা কল্যাণমা্গে 
চলিবে”__ তাহাদের প্রার্থন৷ হইবে : 
ভদ্্রং কর্ণেভি শৃণুয়াম দেবা 
ভদ্রং পশ্রেমাক্ষভি ধীজত্রাঃ | 
শ্থিরৈবদৈ শুুবাংস স্তনৃভি 
ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ | 
“হে দেবগণ! আমরা কর্ণে শুনিৰ কল্যাণমঘী বাঁণী, হে যজনীয়গণ ! আমরা চক্ষু 
দিয়া দেখিব সুভদ্র কল্যাণযয় দৃশ্ত । অচঞ্চল, দৃট বলিষ্ঠ অশ্রপ্রত্যঙ্গ নিয়া আমরা 
পরমাত্মার পূজা করিব--আমরা জগদ্ধিতের জন্বই জীবন যাপন করিব। 
কল্যাণময় যে খত জগংসংসার বিধত করিয়া রহিয়াছেন, আমর! সেই খতের 
পালক হইব ।” 
এই জীবনকে প্রাচীন খষির! বলিয়াছেন যজ্ঞ। জীবনের যাহা কিছু বিশেষ 
ঘটনা--জন্ম, মৃত্যু, উপনয়ন বিবাহ সর্বত্রই যজ্জ। খধির কণ্ঠে প্রার্থনা__ 
আযুর্ধজ্ঞেন কল্পতাং 
প্রাণো যজ্েন কল্পতাং 
ক্্জ্ঞেন কল্পতাম। 


প্রাচীন যজ্বধারণ। 


৩। অথববেদ--১৯।১৫।৫ 
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শ্রোত্রং যজেন কল্পতাম্‌ 
ৃষ্টং যজ্ঞেন কল্পতাম্‌। 
যজ্জো যেন কল্পতাং 
প্রজাপতেঃ প্রজা অভভূম 
স্বর্দেব অগন্মামৃতা অভূম ॥ 

।-“আমাদের জীবন যজ্ঞের জন্য নিবেদিত হউক । প্রাণ যজ্ঞের জন্য উৎস্থজিত হউক ।' 
আমাদের চোখ, কান, পিঠ যজ্ঞের জন্য সামর্থ্যলাভ করুক । জীবন এক বৃহৎ যক্ঞ। 
সেই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হউক। আমর! হইব পরমাত্মীর পরমপ্রিয় সম্তান | হে দেবগণ। 
স্বর্গ হইতে তোমরা এস_ আমরা অমৃতত্ব লাভ করিব।”৪ 

ভারতীয় দর্শন শুধুই হিন্দুর অধ্যাত্মচিন্তা, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে । 
ভারতের এই পুণ্যতীর্থে কত মানুষের ধারা আপিয়া মিলিয়াছে-_শক হুন দল, 
পাঠান মোগল, একদেহে হোল লীন; । আর্য, অনার্য, আস্তিক, নাস্তিক, ঈশ্বর, 
নিরীশ্বর, চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, পাশুপত, সাংখ্য, যোগ, গ্ঠায়- 

ভারতীয় দর্শন শুধুমাত্র 

ভিজা বৈশেষিক, মীমাংসা-বেদীন্ত ইত্যাদি কত চিন্ত। ও মননের বারি 

সিঞ্চনে ভারতের চিত্বভূমি উর্বর হইয়াছে । এই পুণ্য ভারত- 
ভূমিতে যে সব ধর্ম ও মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাবা সকলেই ভারতীয় দর্শনের 
অন্ততুক্তি। চিন্তাজগতে ভারতবর্ষ সকলকেই সাদর আহ্বান জানাইয়াছে__ 
কাহারও পথ রুদ্ধ করে নাই, কাহারও উপর নির্দিষ্ট কোন ধর্ম, আচার বা বিশ্বান 
চাপাইয়! দেয় নাই। “শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের” এমন উদাহরণ আঁর কোথায়ও মিলিবে 
না। কিন্তু আশ্চর্য মনে হয়, চিন্তার স্বাধীনতা বিষয়ে যে ভারতবর্ষ এত উদার,, 
সামাজিক আচার-আচরণে সেই দেশের দৃষ্টিভঙ্গী এত সংকীর্ণ! 
ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তা ও প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানা 
নাই। ভাঁরত সমস্ত জীবনকে এক অথণ্ড সমগ্র দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। তাই ধর্ম, 
দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি-বিষয়ক চিন্তা পৃথক ও 
বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। ভারতীয় দর্শন তাই শুধুমাত্র বুদ্ধির; 
অনুশীলন, প্রয়োগ ও পরিতৃপ্তি নয়। “দর্শন কথাটি আমরা 
ইংরাজী চ1,11০309:*র সমার্থবাচক বলিয়া ব্যবহার করি। 
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, এই কথা ছু'ট সম্পূর্ণরূপে এক নয়। ছুইয়েরই উদ্দোশ্ত পরম 
সত্যের অনুসন্ধান; কিন্তু ইয়োরোপে %81990215 হইতেছে শুদ্ধ বুদ্ধির পক্ষে 


দার্শনিক চিন্তা ও 
প্রাত্যহিক জীৰন 


৪। মতিলাল দাশ--বেদের কথা, পৃঃ ২৭ 


ভারতীয় দর্শনের বেশিষ্টা € 


কঠোর যুক্তিবিচার ছারা সত্যে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি। ইহা নিতান্তই 
বুদ্ধিনির্ভর। কিন্তু ভারতীয় চিন্তায় “দর্শন অর্থ হইল খষি ছ্বারা সত্যের প্রত্যক্ষ 
অন্ভূতি। ইহা! সাধনার বন্ত, শুধুই' বুদ্ধি- ও বিচারগ্রাহ্থ নয়। বরঞ্চ, অনেক 
স্থানেই ইহা ব্লা হইয়াছে যে, ইন্দিয়ের পথে বা বিচারের পথে সত্যের সাক্ষাৎকার 
মিলে না। ইন্্রিয়ের সংযম, দেহের শুচিতা, আত্মশাসন, বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ, শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন দ্বার! খষিপ্রবতিত পথ অনুসরণ করিলেই, দৈবকৃপার ফলে, সত্যের 
'দর্শন মিলে--তখন 
ভিচ্যতে হ্াদয়গ্রস্থিচ্ছিত্যন্তে সবসংশয়ঃ 
্ষীয়স্তে চান্ত কর্মানি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে 1? 
সেই পরম সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ কবিলে সমস্ত হ্থাদ়গ্রস্থি অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত 
ভোগবাসনার অবসান হয়, সমুদয় সংশয় ছিন্ন হয় এবং লাধকের সমস্ত কর্ম ক্ষয় হইয়া 
তাহার মুক্তি ঘটে। সমগ্র জীবনের সাধনার সহিত এই সত্যটি যুক্ত, তাই ইহাকে 
বলা হইল সম্যগদর্শন। মনুসংহিতীয় বলা হইয়াছে যে, এই 
সম্যগ দর্শন লাভে কর্ম সাঁধককে আর বদ্ধ করে না, আর হে 
হতভাগোর এই সমাগরু্টি লাভ হইল না৷ সে, পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে আবতিত হয়।৯ 
ভারতবর্ষে দার্শনিক মতগুলি কেবলমাত্র বুদ্ধির পরিতৃপ্তির জন্য নয়, তাঁহারা 
জীবনে অনুশীলন ও প্রতিফলনেরও বিষয় । সেই জন্তাই বিভিন্ন দার্শনিক মত; বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের আচার-আঁচরণ-বিশ্বীসে প্রতিফলিত এবং জীবনে অন্থণীলিত। তাই 
ভারতুরধে পাশাপাশি হিন্দু; বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান, শ্ী্টন, পারশা প্রত্যেকে 
নিজ নিজ আচার-প্রথা-বিশ্বাস নিয়া শাস্তিতে সহাবস্থান করিয়াছে। একই কারণে 
সাখ্য, ন্তায়, বেদাস্ত ইত্যাদি দার্শনিক মতবাঁদীরাও এক একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় 
হিসাবে তাহাদের মূল বিশ্বীসকে নিজ জীবনে আচরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং 
ভান্ত, টীকা, টিগ্লনির মধ্য দিয়া বিশিষ্ট মতগুলিকে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। অধ্বৈত 
বেদান্তবাঁদীদের যেমন মঠ-আশ্রম আছে, তেমনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদেরও পৃথক মঠ, 
চারের? মন্দির, আশ্রম আছে ; শৈবদের পৃথক দেবমন্দির, আরাধনা, 
বদ আত্ররী  শীল্রচর্গা আছে, আবার তেমনি বৈষধ্ণবদেরও আছে নিজ নিজ 
উৎসব, পূজা, নিজ নিজ মতামত চর্চা ও আলোচনার নানা 
ব্যবস্থা। ইহাঁর ফলে ভারতের বিভিন্ন মতবাদগুলি, বিজ্ঞান ও পাশ্াত্ত্য সভ্যতার 
গ্রবল আক্রমণ সত্বেও, এবং রাঁজশক্তির বিরুদ্ধতা ও অবহেলা সত্বেও তাহাদের 


৫। নুগওকোপনিষৎ-“২, ২, ৮ ৃ 
৬। সম্যগ দর্শন সম্পন্নঃ কর্মভির্ণনিবধ্যতে 
দর্শনেন বিহীনন্ত সংসারমূ্‌ প্রতিপদ্যতে-_মনুসংহিতা ৬, ৭৪ 


সমাগ দর্শনের ধারণা 








৬ ভারতীয় দর্শনের জপরেখ। 


প্রাণশক্তি সম্পৃণ হারাইয়া ফেলে নাই, এবং প্রাচীন ভারত্ের চিস্তা ও এ্তিহাকে 
বহন করিয়া আমাদের উত্তর পুরুষদের কাছে পৌছাইয় দিয়াছে। কাজেই তাহারা 
অবজ্ঞা ও অবহেলার বন্ত নয়। বরঞ্চ নৃতন ভাবধারা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
এন্বর্যময় প্রাণশক্তির সহিত সেই প্রাচীন চিন্তার সমন্বয় ঘটাইয়া তাহাদের 
পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব আমাদের, একথা যেন আমরা না ভুলি । সমন্ুয় ও স্বালগীকরণই 
ভারতীয় সাধনার মূল সাধনা | “ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকত। কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর 
যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, মে উত্তর আছে ; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই 
সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে এ্রক্যস্থাপন 
করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া, এবং বন্ুর মধ্যে এককে 
নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় 
তাহাকে নষ্ট না! করিয়া, তাহার নিগৃঢ় যোগকে অধিকার কবা1”৭ বিষাক্ত 
সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক সংকীর্ণতাঁর অসহিষ্ণুতা ও উত্তীপের মধ্যে বারে বাবে 
ভারতবর্ষের এই আন্তরিক এক্যসাধনাকে যেন আমরা স্মরণ করি। 


ভারতের দার্শনিক চিন্তায় বেদের স্থান 


ভারতের সমস্ত চিন্তার আকরগ্রন্থ হইতেছে বেদ। ভারতের বুকে যত ধর্ম, 
দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলার উদ্ভব হইয়াছে, সকলের মূল হইতেছে বেদ। ইহাতে 
অতি উচ্চ অধ্যাত্মচিস্তার যেমন বীজ রহিয়াছে, তেমনি আত 

নিকষ্ট মন্ত্র তুকৃতাঁক্‌, মারণ-উচাটন ইত্যাদি পদ্ধতির্ও ইঙ্গিত 

আছে । তাই ইহাতে বহু বিরুদ্ধ উপাদান একাকার হইয়। মিশিয়। আছে। চতুর্বেদ 
নিশ্চয়ই একই কালে রচিত হয় নাই। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের ক্রমবিকাশের 
সুস্পষ্ট চিহ্ু বেদে বঙমান। বেদ চারিখানি-__খগেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ | 
ষজ্জুর্বেদ আবার ছুইখানি- শুরু ও কৃষণ। মাকৃস্‌ মুয্নেল্যের-এর মতে, বেদরচনায় চাঁরিটি 
পর্যায় আহে-হন্দবুগ, যখন বিক্ষিগ্ুভাবে মন্ত্র রচন। হইত ; তাহার পর মন্ত্র, 
যখন বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি সংহিতায় পরিণত হয়; তারপর ব্রাক্মণ, তারপর স্ুত্র। 
সি প্রত্যেক পর্যায়ে ছুইশত বৎসর ধরিয়া তিনি বেদরচনার সময়কে 

ঠঃ ্বীগপূর্ব ছাদশ শতাব্দী এবং ্রীষ্পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে সিদ্ধান্ত 
করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ভিন্টারনিটুজ অবশ্ত এই মৃতকে নিতান্তই কাল্পনিক ও 
অগ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন।৮ মহামান্য তিলকের মতে ৬০০০ স্রীষ্ট-পূর্বাব্ধ হইতে 


বেদের স্থান 


৭। রবীক্মনাথ ঠাকুর_-ভারতবরধের ইতিহাস, স্বদেশ ও সমাজ 
৮) 1৬25 74011575 175909009609)1 800 158119 21610575 0515000109090 ০01 
005 ৬6৭০ 60০০1৪”+, ৬1100611211 


ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ৭ 


২৫০০ স্রষট-পূর্বা্। পর্বস্ত বেদ রচিত হইয়াছে । হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে 
বেদের রচনাকাল শ্রীষ-পূর্ব ১৫০০ সালের পূর্বে নয়। যাহা! হউক, এই বিতর্কমূলক 
বিষয়, আমাদের আলোচ্য নয়। 

ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্রে বেদের মর্ধাদ! অসামান্য । ভারতীয় দর্শনকে 
আন্তিক ও নাস্তিক এই ছুই দলে ভাগ করা হয়। ভারতীয় দর্শনে তাহাদ্রিগকেই 
আত্তিক বলা হয়, যাহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া মনে 
করেন। বেদ মন্ুস্্থষ্ট নয়-_বেদবাক্য তাই স্বতঃপ্রমাণিত । 

বেদবাক্য স্থৃতিগ্রাহা নয়, বেদবাক্য আচার নয়, বেদবাক্য সমস্ত প্রমাণের উধ্বে । 
স্থপরিচিত ষড়দর্শন, যথা মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখা-যোগ, ন্তায় ও বৈশেষিক 
ইহারা আস্তিক দর্শন । আস্তিক দর্শনের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসের কোন মন্বস্ক 
নাই। মঁমাংসা বা সাংখ্য জগত্অষ্টা হিসাবে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না, কিন্তু বেদের 
অপৌরুষেয়ত তাঁহারা স্বীকার করেন_-কাজেই তাহার। নিরীশ্বর হ্ইয়াও আস্তিক ।৯ 
নাস্তিক দর্শন বলিতে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন ও অন্যান জড়বাদী মতবাদকে 
বোঝায় । ইহা'রা কেহই বেদের অপৌরুষেয়ত। ও অন্রান্তত| স্বীকার করেন না। 
অবশ্য এই দর্শনগুলি ঈশ্বর স্বীকার করাও নিম্প্রয়োজন মনে 

নাস্তিকদ্শন করেন। ইহারা তাই নাস্তিকও বটে, নিরীশ্বরও বটে । 
আস্তিকই হোকু আর নান্তিকই হোক্‌, ভারতীয় কোন চিম্তাই বেদকে সম্পূর্ণ 
উপেক্ষা করে না। হয় গঠনাত্মকভাবে, না হয় নেতিমূলকভাবে সমস্ত ভারতীয় 
রর দার্শনিক মতবাঁদই বেদের দ্বার! প্রভাবিত | চার্বাক, বৌদ্ধ ও 

উভয়বিধ দর্শনই রঃ ূ 
বেদ-প্রভাবিত. জৈন মত বেদের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করিয়া, তবে নিজ নিজ মত 
প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিষ্কাছেন। 

মীমাংসা ও বেদাস্ত তো বৈদিক্ক চিস্তারই অনুসরণ করিয়াছেন। মীমাংসায় 
বৈদিক কর্মকাণ্ডের সমর্থন ও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার দার্শনিক প্রমাণ দিবার চেষ্টা হইয়াছে । 
অন্তদিকে বেদান্ত বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা অধ্যাত্মচিন্তার সুশৃখল প্রকাশ । মীমাংসা 
ও বেদান্ত বেদবাক্যকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার সমর্থনে অন্য যুক্তি- 
প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন । অন্যদিকে সাংখ্য-যোগ এবং ন্তায়-বৈশেষিক, প্রত্যক্ষ ও 
অনুমানের ভিত্ত্বিতে যাহা প্রমাণিত, তাহা যে বেদানুযায়ীও বটে, তাহাই 

দেখাইয়াছেন। আস্তিক্যবাদীরা কেহই বেদবিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই । 
ভারতীয় চিন্তায় বেদের এই বিপুল মর্যাদা ও বেদবিরুদ্ধ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে 
অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া,অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতীয় দর্শনে 


শপ শীল পপ পপ পাস পা ৮ অপ পা 


বেদ ও আস্তিক দর্শন 


৮ ভারতীয় দর্শনের র্ূপরেখ। 


স্বাধীন চিন্তার স্থান নাই, তাহা ৫০৪7০৪0০। ইয়োৌরোৌপের মধ্যযুগেও দার্শনিক 
চিন্তা তাহাদের ধর্মশান্্রকে সর্বাংশে অনুনরণ করিত। যাঁহা বাইবেলের ব্যাখ্যাতা 
পুরোহিততন্ত্ের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরোধী, তাহা কঠোর নিন্দালাভ করিত এবং 
অবিশ্বাসীদের প্রতি নৃশংস উৎপীড়ন অতিশয় পুণ্যকার্য বলিম্নাই গণ্য হইত। এমন 
কি অবিশ্বাসীদের (1,৩০০) পুড়াইয়া মারার দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না। 

'আস্তিক্যবাদীরা যথা মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য-যোগ ও ন্যায় বৈশেষিক 
বেদবিরুদ্ধ দিদ্ধান্ত কখনও করেন নাই তাহা সত্য, কিস্তু ভারতবর্ষে চিন্তার কদাচ 
স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন কর! হয় নাই এবং নাস্তিকাবাদী চার্বাক, বৌদ্ধ ব| জৈন মতাঁবলহ্বীদের 
নিন্দা কর! হইলেও, তাহাদের পুড়াইয়া মারিবার কথা কেহ চিস্ত' করে নাই। 
মধ্যযুগীয় ইয়ৌরোপের সংকীর্ণ অপহিষুণতার সহিত ভারতের আধুনিক, কালের 
বর্বর সাম্প্রদায়িক নুবশংসতারই শুধু তুলনা হইতে পারে। এমন কি, ধাহারা 
আন্তিক্যবাদী, তীহারাও কেবলমাত্র বেদবাক্যকেই প্রমাণ বলিয়! গ্রহণ করেন 
নাই । বেদবাক্যের সমর্থনে স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষ, অনুমান, বা উপমান-ভিত্তিক প্রমাণ 
দিয়াছেন। মাকৃস্‌ মুয়েল্যেব ভারতীয় দর্শনের দুইটি বৈশিষ্ট্যাকে বিশেষ প্রশংসাযোগ্য 
মনে করিয়াছেন: (১) প্রত্যেক প্রস্থানই নিজ নিজ মতবাদকে অত্যন্ত স্পষ্ট 
ও নির্তীকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। নিজ নিজ মতের ফলাফলও তাহারা 
নির্বিচারে স্বীকার করিয়৷ নিয়াছেন। সত্যকেই তাহারা শ্রেঠ মধাদা দিয়াছেন । 
(২) প্রত্যেক ভারতীষ দর্শনই, প্রথমতঃ কি করিয়৷ আমরা জানি, কাহাকে 
প্রমাণ বলিয়! গ্রহণ কর! হইবে, এই প্রমের মীমাংসা করিয়া তবেই দার্শনিক চিন্তায় 
রত হইয়াছেন 1১০ 
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ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ৪ 
ভারতীয় চিন্তায় বেদের এই অসামান্ত প্রতিষ্ঠার কারণ কি ? 


বেদের রচয়িতা খষি আছেন, অথচ বেদকে অপৌরুষেয় বলি কেন? 
তাহার অর্থ, বেদ সাধারণভাবে লভ্য নয় ; এই আত্মবিষ্যা, এই 
বেদ-বিদ্কার বৈশিষ্ট জ্ঞান বোধির ছারা প্রাপ্য-_সত্যর্টা ধাহারা, তীহারাই ইহা 
জানিতে পারেন, তাহারা ইহা! ভাবিতে পারেন । নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভার 
অধিকারী খধিদের জ্ঞানদীপ্ত চিত্তে বেদ প্রতিভাসিত হইয্ীছিল, তাই বেদ 
শ্রুতি ।৯১ তাই বেদ অনন্ত । 
প্রাত্যহিক জীবনের সত্য লাভের উপায় প্রত্যক্ষ ও অন্ুমাঁন, কিন্তু পরম 
সত্যকে আবিষারে ইহারা অসমর্থ । ইহীর জন্য চাই খযিদৃষ্টি। ধাহারা তপশ্্যা 
ও সাধনার দ্বারা সেই উচ্চন্তরে উঠিয়াছেন, তাহারাই শুধু সেই পরম সত্যকে দর্শন 
করেন, তাহারাই কেবলমাত্র সেই সত্যোপলব্ধির পথ অন্তরকে দেখাইতে পাঁরেন। 
বেদ-রচয়িতা খষিদের তাই এত অসামান্য সম্মান । তাহাদের প্রদশিত পথে 
চলিয়াই শুধুমাত্র সেই পথের সত্যত। প্রমাণ করা যায়। ইহা সাধারণ 
মান্ুষের অভিজ্ঞতালভ্য নয়। দর্শন-ধন্য খষিদের অধ্যাত্স সাধনালবধ অভিজ্ঞতা 
বেদে প্রচারিত, তাই তাহ! ভন্ত সমস্ত প্রমাণ হইতে শ্রেঠ। বেদের প্রমাণ অন্য 
সমস্ত প্রমাণের আশ্রয় । প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মূল্য ততক্ষণই, যতক্ষণ ইহা খধি- 
প্রদশিত পথ অন্থুলরণ করে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা খধির আন্তরিক উপলব্ধির 
সহিত সঙ্গতিপৃর্। নান্তিক্যবাদীরা অবশ্ত সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক 
অভিজ্ঞতাকেই যথেষ্ট মূল্য দিয়াছেন । কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনরাও তাহাদের ধর্মের 
মহাঁপুরুষদের বাক্যকে প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা অপেক্ষা উচ্চতর মুল্য দিয়াছেন। 
এক চার্বাকই এমন ছুঃসাহসের কথা বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষই একমীন্র প্রমাণ। 
এমন কি অন্্মানকেও তিনি প্রমাণ হিসাবে অগ্রাহা করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈন- 
মত প্রত্যক্ষ ও অন্মানকে প্রমাণ হিসাবে মুল্যবান মনে করিয়াছেন। এবং 
বেদবাক্যকেও অনুমান ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তীঁহারা বেদকে কখনও অতিক্রম করেন নাই।৯২ 
ইহা হইতে বুঝা যাইবে, ভারতীয় দর্শনে অনুমানকে অন্কুশাসনের বন্ধনে পঙ্গু 
করিয়! রাখ! হয় নাই। ভারতীয় দর্শন পাশ্চাত্তয অর্থে “ডগ আ্যাটিক্‌? নয় । 
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্ী ভারতীয় দর্শনের রূপয়েখ। 
অধিকারবাদ ও ভারতীর দর্শনের বিভিন্ন প্রন্থানের এঁক্য 


প্রত্যেক মানুষ তাহার শক্তি, রুচি, প্ররুতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক। 
পৃথিবীর সর্বপ্রকার দ্রব্ই লত্ব, রজঃ ও তম: এই তিন গুণ দ্বারা গঠিত। 
সত্বের ধর্ম প্রকাশ, লঘুতা, শুচিতা, আনন্দ ইত্যাদি ; রজের' 
ধর্ম সব্রিয়তা, বল; বীর্য, উদ্যম, ছুঃংখ ; তমের ধর্ম আচ্ছন্নতা 
গুরুত্ব, মোহ, নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি! প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই 
এই সত্ব, রজঃ, তম; এই তিন উপাদান বিভিন্ন পরিমাণে বর্তমান । সেই অনুযায়ী 
তাহাদের প্রকৃতির পপ্রভেদ। ধাহাদের মধ্যে সত্বপ্তণের প্রীধান্ত তাহারা ব্রাহ্মণ ; 
যাহারা রজোগুণ-প্রধান, তাহারা ক্ষত্রিয়; আর ধাহারা তমোখুণ-প্রধান, তাহারা শুত্ । 
প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহার জ্ঞানের বিষয়ও বিভিন্ন । প্রত্যেকের 
প্রকৃতি অন্যায়ী তাহার মুক্তির পথও ভিন্ন । বেদাধায়ন সব্বগ্তণাথিত ব্রাম্মাণেরই 
উপযুক্ত। তাই কেবল মাত্র শুদ্ধসত্ব ব্রাহ্মণেরই অধিকার শান্তরচর্চায়। শুত্দের 
বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, কারণ তমোগুণ-প্রধান প্ররুতি 
এই অধ্যয়নের ফলগ্রহণে অসমর্থ । চাঁর বংসরের বালককে 
এক মণ বোৌঝ৷ তুলিতে দেওয়। হয় না। ইহ! তাহাবই' 
হিতের জন্য। ইহাতে অপমানের কথা কিছু নাই। প্রাচীন ভারতে মানুষ 
সহজেই এই কথ| মানিয়। নিয়াছিল যে. সকলের জন্ত একই ব্যবস্থা উপযোগী 
হইতে পারে ন|। গীতাতে তাই শ্রীভগবানের উপদেশ : “বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ” । 
প্রকৃতি অন্ধ্যায়ী মানুষের বিভিন্ন সংস্কার । সেই সংস্কার বা বিশ্বাস জোর করিয়। 
পরিবঙ্ন কর। উচিত নয়। বিদ্বাগ্রহণ যান্ত্রিক একটি পদ্ধতি নয়। শ্রদ্ধা- 
স্বারা নিজেকে বিদ্যাগ্রহণের উপযোগী করিয়া গড়িখ। তুলিয়া তবেই বিল্যাগ্রহণ 
সার্থক । এখানে গণতন্ত্রের দাবি নিরর্থক । ভারতীয় সমস্ত প্রস্থানের উদ্দেশ্য 
হইতেছে, মোক্ষলাভ । বিভিন্ন দার্শনিক পথ বিভিন্ন প্রকৃতিব মানুষের জন্য 
পৃথক পৃথক মোক্ষলাভের পথ। ভারতীয় দৃষ্টিতে স্থুল জডবাদী চার্বাক মত হইতে 
শুরু করিয়! নিগুণ ব্রহ্মবাঁদী অদ্বৈত বেদান্ত পর্যস্ত একটি অনবচ্ছিন্ন একে)র' 
সুত্র বর্তমান! ইহাদের পরম্পরের মধ্যে বিরোধ আছে, কিন্তু তাহার 
মানুষের প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করিয়াছে ৷ সর্ব-দর্শন-সংগ্রহে 
বিভিন্ন ভারতীয় দীর্শনিক মতেব ইতিহাস আলোচনাকালে শ্রীমাধবাচার্ধ এই 


মানব প্রকৃতির 
আত্যন্তিক প্রভেদ 


ভারতীয় দর্শন 
ও মোক্ষ 
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ভারতীয় দশনের বৈশিষ্ট্য ১১. 


দৃ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। চিন্তার নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ধারা! অনুষায়ী 
তিনি বিভিন্ন দীর্শনিক মতকে বিষ্াস করিয়াছেন । চার্বাকের জড়বাদ 
তমোগুণ্রধান অবিকশিত-বুদ্ধি সংসারী সাধারণ লোকের উপযোগী, কিন্তু 
সত্বগুণ-প্রধাঁন তীক্ষ ধীসম্পন্ন সংযত মানুষের জন্যই শুধু ভাবতীয় দর্শনের শ্রেঠফল, 
বিশুদ্ধ অধৈত বেদান্তবাদ।৯৩ 


ভারতীয় দর্শনের বিষয়বস্ত ও আলোচনার পদ্ধতি 


ভারতীয় দর্শনের বিষয়বস্তু হইল, মোক্ষলাভের উপায়নিরদেশ । ইহাই 
মনুষ্যজীবনেব পরম পুক্তষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম মানুষের জীবনে কাম্য, কিন্তু 
মানবজীবনের শেষ উদ্দেশ্য হইল, মোক্ষলাভ। ভারতীয় 
দর্শন শুধু মাত্র বুদ্ধির তৃপ্তি নয়, তাহা জীবনের শ্রে্ট 
প্রয়োজন সাধনের উপায়। মোক্ষলাভ করিতে হইলে চাঁই, অজ্ঞানতার ও মোহের 
বিদ্রণ এবং সত্যের সাক্ষাংকাঁর । ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থান (0:25751 
$01)09013) হইতেছে সত্যের অনুসন্ধানের বিভিন্ন পথ । 

ভারতীয় দার্শনিক জানেন সত্যলাভের একটি মাত্র পাকা বীধানো সডক 
নাই। ভারতীয় দীর্শনিক বিরুদ্ধ মতকে উপেক্ষ1 কবেন না, শ্রদ্ধীর সঙ্গে তাহাদের 
বিবেচনা করেন। শান্ত ভাবে, কঠিন যুক্তি ও সুক্ষ বিশ্লেষণ দ্বারা, তাহারা 
প্রত্যেকটি প্রতিপক্ষের যুক্তি প্রথমে খণ্ডন করিয়া, সর্বশেষ 
নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই হইল উত্তরপক্ষের 
সিদ্ধান্ত । পরমতসহিষ্ণুতা-সগ্জাত আলোচনার পদ্ধতি ভারতীয় দর্শনকে 
একটি সম্পূর্ণতা ও এক্য দিয়াছে, যাহা পাশ্চাত্য দর্শনে দেখা যায় ন!। 
ভারতীয় দর্শনে প্রত্যেকটি প্রস্থাণ বিপরীত অন্য সমস্ত প্রস্থানের যুক্তিগুলি 
তন্ন তন্ন করিয়৷ বিশ্লেষণ করে, খণ্ডন করে এবং তাহার পরই কেবল নিজ 
মত প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়। স্থতরাং প্রত্যেক মতই অন্য মত হইতে পুষ্টি 
ও তেজ আহরণ করে। 

ভারতীয় দর্শনের আলোচনার আর একটি পদ্ছ£তও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। 
ভারতীয় দার্শনিক আলোচনায় প্রত্যেক সমস্তাকেই সমগ্রভাবে সমস্ত দিক হইতে 


মোক্ষলাভের পথ 


বিরুদ্ধ মত শদ্েয় 
ভগ 
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১২ ভারতীয় দর্শনের রূপবেখা 


আলোচনা করা হয়, পাশ্চাত্য দর্শনের মতো প্রত্যেক সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, 
এক একটি বিশেষ দুষ্টিভী হইতে আলোচনা হয় না। 
ইহাই পাশ্চাত্যের বিশ্লেষণমূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । যথা কেহ 
বা জীবনকে দেখিতেছেন ইহার জড় উপাদানের দিক হইতে, 
কেউ কেউ ইহাকে দেখিলেন জীবতত্বের দিক হইতে, আবার কেই বা৷ দেখিলেন 
মনন্তত্বের দিক হইতে । ভারতীয় দার্শনিক আলোচনায় মনম্তত্ব (63০1,০1০8%), 
জ্ঞানতত্ব (50136100102), অধিবিদ্ধা  (075050915588০3), সমাজতত্ 
পকষ্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হইয়া নাই। ভারতীয় দর্শনে সমস্ত আলোঁচনাই 
সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে। ভারতীয় পণ্ডিত জ্ঞানকে জীবন হইতে বিষুক্ত করিয়া 
দেখেন নাঁই। সত্যের অনুসরণ তীহার কাছে বুদ্ধির বিলাস নয়, তাহ! জীবন- 
সমস্তা সমাধানের একমাত্র উপায়। তিনি বলিয়াছেন, সত্যজ্ঞানের দ্বারা 
আত্মোপলব্ধিই জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন ! 


ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য 


ভাবতীয় দর্শনের বিভিন্ন প্রস্থানের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য থাঁকিলেও, তাহাদের 
কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে : 

১১) ভাবতীয় দর্শনের মূল সমস্যা হইল, ছুঃখেব আত্যান্তিক অবসান । 
জীবন ছুঃখময়_এমন জীবন নাই, যাহা কখনো না-কখনো ছুঃখের তাপে মলিন হয় 
নাই। প্রত্যেকের জীবনে রোগ আছে, বাক্য আছে, মৃত্যু আছে । আমাদের 
দুঃখ এই যে : 


সমস্যার সামগ্রিক ও 
সম্যক আলোচনা 


আমি মাহা চাই, তাহা ভূল করে চাই, 
যাহা! পাই, তাহা চাই না।' 
আমাদের ছুঃখ অপ্রিষ-সংযোগের এবং প্রিয়জন-বিরহের । তাহা ছাড়া, এই 
সংসারচক্রের বন্ধন, বারে বারে পৃথিবীতে জন্ম ও মরণের 
ছুঃখ, কাহারও তো এড়াইবার উপায় নাই। চার্বাক অবশ্য 
জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন নাই। কিন্তু এই জীবন ষে 
ছুঃখের আকর, তাঁহ।! তিনিও মানিয়াছেন এবং এই ছুঃখের বিশ্বঘেরা জাল 
এড়াইবার জন্ তিনি বলিয়াছেন--*এই জীবনের যে স্থথ হাতের কাঁছে পাওয়া যায় 
তাহা আক ভোগ করিয়া লও। পশ্চাতে তাকাইও না, সম্মুখে তাঁকাইও না। 
প্রতিমুহ্তে যে সখের স্থযোগ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা! পরিপূর্ণভাবে ভোগ 
করিয়া লও, কারণ এই জন্মের পরে স্বর্গও নাই নরকও নাই।” বুদ্ধদেব বলিলেন-_ 


ছুঃগ ও তাহার 
আত্য্তিক নিবত্তি 


ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ১৩ 


“জীবন ছুঃখ, জরা ছুঃখ, ব্যাধি ছ্ুঃখ, মৃত্যু ছুঃখ, অগ্রিয়সংযোগ ছুঃখ, প্রিয়জন- 
বিরহ ছুঃখ।” ৯৪' তিনি চারিটী .আর্ধ সত্য? প্রচার করিয়াছেন : (১) ছুঃখ 
আছে, (২) ছুঃখের কারণ আছে, (৩) ছুঃখের অবসান আছে, এবং (৪) ছুখে 
নিরোধের পথ আছে। জীবনের উদ্দেশ্য হইল নির্বাগলাভ-_ তখন সকল ছুঃখের 
অবসান । 

বৌদ্ধ দর্শনের মূল সমস্তা যেমন ছুঃখ, সাংখ্য দর্শনেরও তাই। সাংখ্য কারিকার 
প্রথম শ্লোক হইতেছে-_ 


“ছুখত্রয়াভিঘাতাজ্িজ্ঞাসাতদভিঘাতকে হেতৌঃ 
ষ্টে সাঁপার্থােন্নৈকান্তাত্যন্ততোহিভাবাঁৎ 1১৫ 


জীবনে আছে ত্রিবিধ ছুঃখ-_-আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও 
আধ্যাত্বিক। আধিভৌতিক হইতেছে-_ভূত সকল হইতে 
উৎ্পদ্যমান রেশসমূহ | অন্ত মানুষ, হিংস্র প্রাণী, সর্প, কুস্তীর ইত্যাদি প্রাণী মানুষের 
অন্কে ছুঃখের কারণ। আধিদৈবিক ছুঃখ হইতেছে দেবতা হইতে উৎপন্ন-- 
যথা শীত, বর্ষা, বন্যা ভূমিকম্প ইত্যাদি। আধ্যাত্মিক ছুখ হইল নিজ দেহ 
ব। মনের বিকারজনিত নানা ছ্ুঃখ। সমস্ত দর্শনের জিজ্ঞান্ত হইতেছে, কি করিয়া 
এই ত্রিবিধ ছুঃখের আত্যন্তিক অবসান ঘটানো যায়। চিকিৎসকের ছারা রোগের 
ছুঃখ সাময়িকভাবে উপশম হইতে পারে; বন্য জন্তর উতসাদন দ্বারা তাহাদের 
উ্গন্ব হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে; সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা ও কঠোর শাসন 
দ্বারা মানুষের উৎপীড়ন কতকটা৷ রোধ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহার কোন 
উপায়েই ত্রিতাপ-জাল৷ সম্পূর্ণ জুড়াইবার উপায় নাই। ভারতীয় দর্শনের সমস্ত 
প্রস্থানেরই মত হইতেছে যে, সম্যক্‌ জ্ঞানের ছারাই কেব্লমাত্র সমস্ত ছুঃখের 
আত্যন্তিক অবদান ঘটানো! ষায়। কি করিয়া সেই সত্যজ্ঞান লাভ করা যায়, 
ইহাই সমস্ত দর্শনের আলোচ্য বিষয় । 

ছুঃখই যখন সমস্ত ভারতীয় দর্শনের মূল, তখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের এই 
সমালোচনা সতত; বলিয়া মনে হইতে পারে যে, ভারতীয় দর্শন ছুঃখবাদী 


পাশ 


ভ্রিবিধ দুঃখ 


১৪ গৌতয়_ ন্যায়ৃত্র ১,১,২ 
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১৪ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


(1170120) 00011050018% 23 769817)800) | কিন্তু পাশ্চাত্য 19658800890 
এবং ভারতীয় দর্শনের ছ্ুঃখবাদ এক নয়। পাশ্চাত্য 
ছঃখবাদী সোপেনহাউয়েব্র বা হাডি-র মতো! পণ্ডিতের! বলেন 
যে, এক অবৃশ্ঠ প্রতিকূল শক্তি মানুষের স্থখ ধ্বংস করিবার 
জন্য সদা উদ্ভত। এ অশুভ অন্ধ অ-নৈতিক শক্তির উপর মানুষের কোন প্রভাঁব 
নাই। তাহার আঘাত অনিবার্ধ। গ্রীক ট্র্যাজেডীর রচয়িতারা বিশ্বাস করিতেন 
যে, দেবতারা মানুষের স্থুখ সহ করিতে পারেন না (8০৫৪ &:6 ৩2103) | এই 
অশুভ অনৃশ্ঠ শক্তিকে তীহার! নাম দিয়াছেন অদৃষ্ট (2815)। মানুষের পাপপুণ্যের 
সঙ্গে এই অদৃষ্টের মারের কোন নিয়ত সম্বন্ধ নাই ।৯৬ 

কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকের মতে অনৃষ্ট অন্ধ ও অযৌক্তিক নয়। অনৃষ্ট প্রত্যেক 
মানুষের নিজ কর্মফলেরই শুভাশুভ সৃষ্টির শক্তি । কোন অন্ধ 
অযৌক্তিক অদৃশ্য শক্তি মানুষকে ছুঃখ দিয়া আনন্দ পাঁয়, ইহ 
নিতান্ত শিশুহ্বলভ কল্পনা । মানুষ নিজ অনিয়ন্ত্রিত বাসনা- 
কামনার বশবতী হইয়া অন্যায় কর্ম করে, এবং নিজ কর্ণফলই সে এ জন্মে বা পরজন্মে 
ভোগ করে। মানুষের এই ছঃখ চিরস্তনও নয়, অপ্রতিরোধ্যও নয়। দর্শন আলোচনার 
দ্বারা ষখন তাহার অজ্ঞান-অন্ধকার দূব হইয়। মান্থুষ আত্মজ্ঞান লাভ করিবে-_যখন সে 
বুঝিতে পারিবে যে তাহার দেহ ব। ইন্দ্রিয় তাহার আস্মাপ্বরূপ নহে, তখনই সে 
অন্যায় কর্ম হইতে বিরত হইবে, মোক্ষলাভার্থ ব্যাকুল হইয়৷ জগতের মুল যে পরমপুরুষ 
তাহাব আশ্রয়গ্রহণ করিবে, এবং তখন তাহার সমস্ত সঞ্চিত কর্মফল দগ্ধ হইয়৷ যাইবে 
এবং ছুঃখের মূল চিরকালের জন্য উৎপারটিত হইবে। পাশ্ান্তয 
ছুঃখবাদ যুক্তিহীন, কিন্তু ভারতীয় দর্শনের গভীর নৈতিক 
ভিত্তি আছে। পাশ্চাত্য ছুঃখবাদে হুঃখের কোন অন্ত নাই। 
কিন্তু ভারতীয় চিন্তায় তুঃখই শেষ নয়; হুঃখকে অতিক্রম করিয়৷ আনন্দের রাজ্যে 
উত্তরণ সম্ভবপর । ভারতীয় দর্শন চরম সত্তাকে সং, চি, আনন্দ-স্বরূপ বলিয়াই 
কল্পনা করিয়াছে । বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনে ব্রহ্ম- বা ঈশ্বর-শ্বীকূতি নাই, কিন্তু তাহাদেরও 
মতে জীবনের সাধনার শেষ পরিণতি থে নির্বাণ--তাহা একটি আনন্দমস্ অবস্থা । 
কাজেই এই উক্তি খুবই যুক্তিসঙ্গত নে ছুঃখবাদ নিয়া ভারতীয় দর্শনেব্র- শুক হইলেও, 


শপ শপ আহ আপ সপ 


ভারতীয় দর্শন সাধারণ 
অর্থে ছুঃখবাদী নহে 


অদৃষ্ট আপন আপন 
কর্মফল প্রত 


ভ[বতীয় ছুঃখবাদের 
বৈশিষ্ট্য 


পাপ পপি | পি শী শী সাত 
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ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ১৫ 


ছুঃখবাদেই তাহার সমাধি নয় (66851001900 11) [10821) [1১810801019 19 
8701081, 096 506 01081) 1৯৭ 

(২) ভারতীয় দর্শন জগতের নৈতিক ভিত্তিতে বিশ্বাসী । সমস্ত বিশ্বজগৎ 
নৈতিক বিধিদ্বারা শীসিত। খথেদে এই সর্বব্যাপী নৈতিক বিধিকে বল! হইয়াছে 
খত।১৮ এ খতের শাঁসন কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। পরবর্তী কালে 
মীমাংসা! দর্শনে এই বিশ্বাসই “অপূর্ব'র ধারণায় পরিবতিত হইয়াছে । মীমাংসা 

মতে, বৈদিক ক্রিয়াকাওড অদ্রান্ত ভাবেই ভবিষ্যতে ফল উৎপন্ন 

জগৎ নৈতিক ভিত্তি- ্ 

ডি করে। ন্যায়বৈশেষিকে নৈতিক বিধির অন্রান্ততায় বিশ্বাস 

'অনুষ্ঠ রূপে কথিত হ্ইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ 

কর্মফল তাহাকে অনুসরণ করে। অৃষ্ট রহস্তজনক অযৌক্তিক শক্তি নয়। ইহা! 
নৈতিক বিধির অন্রান্ত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিজ নিজ কর্ষের ফল 
ভোগ। এই বিশ্বাস সমস্ত নৈতিক জীবন ও ধর্মের মূল ।৯৯ 

(৩) কর্মফলবাদে বিশ্বাস সমস্ত ভারতীয় দর্শনের আর একটি মূল ভিত্তি । যেমন 
বিনা কারণে ব্যক্তির জীবনে কোন ঘটন! ঘটতে পারে না, তেমনি কৌন কর্মের 
ফলও ধ্বংস হইতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কর্মের ফলদ্বারা আবদ্ধ । 
সমন্ত কর্মের ফল তৎক্ষণাৎ ফলে না। জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়!ঃ 
এই হিসাব-নিকাশের জের চলে। যে কর্মের ফলভোগ শুরু 
হইয়াছে, তাহ প্রার্ধ কর্ম। এই প্রারনবধ কর্ণের ফলভোৌগ স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বাঁধা 
দিতে পারেন না। তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। যে কর্ষের ফলভোগ 
আরম্ভ হয় নাই তাহ! অনারব্ধ। অনারন্ধ কর্ধ আবার ছুই প্রকারের £ (ক) কতক 
কর্মফল পূর্ব পূর্বজন্মের কৃতকর্ম হইতে সঞ্চিত । এবং (খ। কতক হইতেছে যাহা 
এই জন্মেই সঞ্চীয়ধান বা ক্রিয়মান । কাজেই সমস্ত কর্মের ভাগ ও উপবিভাগ 


কর্মফলবাদে আসব! 








এ ভাবে বোঝানে যাইতে পারে : 
কর্ম 
নি রর 
| ] 
আরব অনারন্ধ 
টারযারারারেরন জেরার | 
প্রাক্তন ব সঞ্ীয়মান ব! 
সঞ্চিত ” ক্রিয়মান 
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১৬ ্‌ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য ও মীমাংসামতে কর্মফল স্বাধীন শক্তি। ইহা অন্ত কোন, 
উধ্বতন শক্তি্বারা শাসিত ব! নিয়ন্ত্রিত নয়। কিন্তু ম্যায়'বৈশেষিক মতে 
অনৃষ্ট যখন অন্ধ অযৌক্তিক শক্তি নয়, তখন তাহা পরম 
কর্মের শ্রেণীকরণ  চিৎশক্তি ঈশ্বর ছারা নিয়ন্ত্রিত। উশ্বরই কর্মফল বন 
করেন। তীহার বিচার অন্যায়ী প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মফল 
ভোগ করে। 
আর একভাবে কর্মের বিভাগ কর! হয়_-সকাম কর্ম ও নিফ্ষাম কর্ম ।' যে কর্ম 
কোন বিশেষ ফল আকাঁজ্ষা করিয়া! করা হয়, তাহ! সকাম কর্ম । ভারতীয় দর্শনের 
মতে সকাম কর্মই সংসার-বন্ধনের হেতু । সকাম কর্মের ফল সঞ্চিত হয়। ইহাই 
জন্ম হইতে জন্মান্তরের কারণ। ন্ট প্রকার কর্ম হইল নিফাম কর্ম। ফলাকাজ্ষা 
ত্যাগ করিয়া বিশ্বদ্ধ করবাবুদ্ধিতে যে কর্ণ করা হয়, তাহা নিষ্কাম কর্ম । কর্মের 
ফল নিঃশেষের যদি কোন উপায় না থাকিত, তবে জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী সংসারচক্র 
অনন্তকাল ধরিয়াই চলিত, মোক্ষ- বা! মুক্তিলাভ অসম্ভব হইত। কিন্তু ভারতীয় 
দর্শন বিশ্বাস করে যখন মানুষ মোক্ষলাভের আকাজ্ষায় ( গন্ধর্লোক, ত্বর্গলোক, 
দেবলোক ইত্যাদি স্বার্থবুদ্ধিসঞ্জাত ফলপ্রাপ্তির আশায় নয়) কতৃত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিয়া 
কর্ম করে, তখন তাহা দ্বারা কোন বন্ধন স্থষ্টি হয না। বরং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ 
করিয়৷ কর্ম করিলে সঞ্চিত কর্ম ভন্মীভূত হইয়া যাঁয় এবং নৃতন কোন কর্ণ সঞ্ধীয়মান 
হয় না এবং ঈশ্বরানুগ্রহে মোক্ষপ্রাপ্তির পথ সথগম হয়। শ্রীমদ্ভগবদ-গীতা নিম কর্ম 
ও ভগবানে কর্মফল সমর্পণের উপদেশের স্থপরিচিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ : 


কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। 

মা! কর্মফলহেতুতূ মাতে সঙ্গোইস্ত,কর্মণি 
যোগস্থঃ কুরু ক্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনগ্রয়। 
সিদ্ধাসিদ্ধ্যোঃ সমো৷ ভূত্বা৷ সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 
দূরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্‌ ধনগ্য়। 

বুদ্ধ শরণমন্থিচ্ছ কপণাঃ ফলহেতব; ॥ 
ুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্বকৃত-ু্কতে। 
তম্মাদ্‌ যোগায় যুজ্যন্ব ঘোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্‌ ॥ 
কর্মজং বুদিযুক্তা হি ফলং ত্যক্কা। মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধ বিনিমুক্তাঃ পদ, গচ্ছন্ত্যন! ময়ম্‌ ॥২০ 


২*। শ্রীমন্তগবদশীতা--*২,৪৭-৫১ 


ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ১৭ 


মান্থষের কর্মেই অধিকার আছে, কর্ম-ফলে তাহার অধিকার নাই। যখন 
এই প্রতীতি জন্মে তখন, মানুষের সফলতা-নিক্ষলতা বিষয়ে সমত্ব জান আসে। 
ইহারই নাম যোগ । ইহাই কর্মবন্ধন ছেদনের কৌশল। 

৫€| ভারতীয় দর্শন বিশ্বান করে যে, এই জগৎ কর্মক্ষেত্র--তপস্তার ক্ষেত্র। 
এই সংসারেই কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়া মোক্ষ বা মুক্তির জগ্ত সাধনা 
করিতে হয়। এই জগৎ অলীক নয়, মিথ্যা স্বপ্ নয়। চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, 
উনি রর ন্যায় বৈশেষিক- সকলেই এ জগতের বাস্তব অস্তিত্ব ্বীকার 

দ্রিজ করিয়া গিয়াছে । অদ্বৈত বেদান্তই কেবল বলিয়াছেন, ব্রহ্ম ই 

একমাত্র সত্য বন্ত--জগৎ মায়া । কিন্ত মায়৷ অর্থ মিথ্যা 
ও অলীক ন্বপ্ন নয়। পারমাথিক দৃষ্টিতে জগতের সতত! ন্ীকার না করিলেও, 
বেদাস্ত সাংসারিক দৃষ্টিতে জগৎকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন । যোগাচারবাদী 
বৌদ্ধরাই একমাত্র জগৎকে জ্ঞাতার ভাব মাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে, জ্ঞাতার চেতনার বাহিরে জগঘ্বস্তর কোন অস্তিত্ব নাই। 
তাহাদের মত পাশ্চাত্য দার্শনিক বার্কলে-র অনুরূপ বলা যাইতে পারে। 

এই জগৎ আকম্মিক ও বিশৃংখল নয় ॥ যে খত (07৪ 91৩ ০06 19) 
বিশ্বব্রক্মাণ্ড চালনা করিতেছে, তাহা! এই জগৎকেও শাসন করে । দেশ, কাল, 
কার্ষ-কারণ বিধি এই বিশ্বব্যাপী খত-এরই প্রকাশ। জগৎ শুধু প্রারুতিক 

শক্তির শাসনাধীন নয়, ইহা নৈতিক বিধি দ্বারাও অনু- 
রি নিরিরিত শাসিত। প্রাকৃতিক নিয়ম যেমন অমোঘ, নৈতিক বিধিও 
তেমনি অলংঘ্য। ইহাকেও বলা হইয়াছে অদৃষ্ট বা কর্ফল। এই জগতের স্থষ্টি, 
বিকাশ ও লয়ও ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত । 

৬। অবি্ঞা বা মিথ্যাজ্ঞানই সমস্ত বন্ধনের হেতু । স্থতরাং ভারতীয় 
মিপ্যাজ্ঞানই বন্ধনের দর্শন সত্যজ্ঞানলাভ দ্বারা মুক্তির সম্ধানকেই জীবনের 

হেতু শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

৭। সত্যজ্ঞানলাভ সাধনাসাপেক্ষ । ইহার জন্য দ্রেহ-মনের উপযুক্ত 
প্রস্তুতি চাই। ব্রহ্ষমচধ সংযম, প্রাণায়াম, আসন ইত্যাদি সদভ্যাস গঠন দ্বারা 
দেহকে শুচি না করিলে, গুরুর নিকট হইতে সত্যজ্ঞান লাভের অধিকার জন্মে 
না। যোগদর্শনে এই প্রস্তুতির বিভিন্ন স্তরের কথাই 
পুংখানপুখ রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে । দেহকে যেমন বিশুদ্ 
করিতে হইবে, মনকেও তেমনি প্রস্তত করিতে হইবে-_ 
শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের ঘর সত্যকে আত্মস্থ করিতে হইবে । যম, নিয়ম, 


সাধনাসাপেক্ষ 


১৮ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যেমন দেহকে ুস্থ ও পবিত্র 
করিবার উপায়, তেমনি চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া যোগযুক্ত হইবারও উপায়। 
ভারতীয় দর্শন জ্ঞানকে শুধুমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্হ বলিয়! স্বীকার করে না। ইহা 
সমগ্র জীবনব্যাপী তপশ্চষার ফল। ভারতীয় দর্শন পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছে 
যে, বাঁসনা-কামনা-প্রবৃত্তিই সত্যদর্শনের পথে প্রবলতম বাঁধা । ভোগের দ্বারা 
কখনই প্রবৃত্তির অবসান হইতে পাঁরে না, অগ্নিতে স্বতানহুতির মতো প্রবৃত্তি 
ভোগের দ্বারা কেবলই বর্ধিত হয়। 


ন জীতুকামঃ কামানমুপভোগেন সাম্যাতি 

হবিষা কৃষ্ণবত্মেৰ ভূয় এবাভি বর্ধতে ॥ 
তাই সমস্ত ভাবতীয় শাস্বে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি-সংযমনের উপদেশ । আত্মসংষম 
দ্বারা সমাধিস্থ হইতে পাঁরিলে তবেই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। 

৮। ভারতীয় সাধক জীবনের চরম সার্ধকতা বাহিরে খোঁজেন নাই। 
মানষের সখ ও শাস্তি উপকরণ সংগ্রহে নয়, সাংসারিক 
এশ্বর্য ও সম্পদ আহরণে নয়, তাঁহার অন্তরের পরিপূর্ণতায়। 
যোগদর্শনে এই আত্মস্থ হইবার উপদেশ ।২৯ 

ভারতীয় দর্শন বলিয়াছে সাংসারিক স্থখ ও আরাম নয়-অমৃতত্ব লাভই সমস্ত 
জিজ্ঞাসা, সমন্ত অনুসন্ধানের শেষ উদ্দেশ্য । ঝষি যাজ্ঞবন্ধ্য আশ্রমত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা- 
গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া তাহার সমস্ত সম্পত্তি তাহাব পত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে 
ব্টন করিয়। দিবার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তীব শ্রবণে ত্রন্মবাপ্দিনী মৈত্রেয়ী তাঁহার 
স্বামীকে প্রশ্ন করিলেন_-“যগন, ম ইয়ং ভগোঃ সর্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা শ্তাৎ স্তাংন্বহং 
তেনামৃতা ?”--“এই সমুদায় পৃথিবী যদি বিত্ত দ্বার! পূর্ণ হয়, আমি কি তাহা দ্বারা 
অমৃত হইতে পারিব ?” উত্তরে খষি জানাইলেন ষে বিত্ত ঘবারা অমৃতত্বের কোন 
আশা! নাই। তখন মনক্ষিনী মৈত্রেরী ষে কথা বলিয়াছিলেন, তাহ। ভারতীয় দর্শনেরই 
মমুকথা : 


মনুষ্য জীবনেব সার্থকতা 
অন্তবের পরিপূর্ণতায 





২১। মধ্যযুগের বৌদ্ধদোহার সাধকদেরও একই কথ।-- 
এখ.সে স্থরসরি জমুনা! এখ. সে গঙ্গ! সাঅরু। 
এথ্‌ পআগ বাশারসি এখ,সে চন্দ দিবাঅরু। 
এই দেহের মধেই গঙ্গা যমুনা, এখানেই গঙ্গাসাগর সংগম, এখানেই প্রয়াগ, বারাণসী, 
এখানেই চন্ত্র-িবাকর । আবার আর এক পোহায় বল! হইয়াছে__ 
“ঘরে রইল তত্ব বাহিরে মরি পুছে" পুছে' |” রোহাকোষ ১৫, 8৭ এবং ১৭, ৬২ 


ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ১৪ 


“যেনাহং নামৃতান্তাম্‌ কিমহং তেন কুর্ধাম্‌?”-_“যাহ! দ্বারা অমৃতত্ব লাভ 
না হইবে না, তাহা দিয়া আমি কী করিব?” ভারতীয় দর্শনেরও 
ক্ভাঁবতীয় সাধন! 
অমৃত লাভের সাধনা এই অসংশয় প্রত্যয়-সংসার ও মৃত্যুর পাশ ছেদনই 
সমস্ত জ্ঞান সমস্ত উদ্যমের শেষ লক্ষ্য। 


৯। ভারতীয় দার্শনিকের মতে তত্বজিজ্ঞাসা শুধু মাত্র অলস মনের বিজ্ত্তন 
নয়। যে বীর্ষবাঁন নয় _সে নিয়ত কৌতৃহলী নয়, যে অগ্রসর হইয়! চলিতে ভয় পায়, 


সিদ্ধি তাহার জন্য নয়। ভারতীয় দর্শনের উৎসাহস্চক বাণী--চরৈবেতি 
চবৈবেতি ।২২ 


সংক্ষিগুসার 


মহামতি মাক্স্‌ মুযেল্যের ভাবতীয় জীবনচর্চায় দর্শনশ|স্বর গভীর প্রভাব লক্ষ্য করিয়া যে 
সছুক্তি করিয়াছিলেন তাহ! প্রণিধানযোগা । সাধারণতঃ পল্লব গ্রাহিতার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
ভাবতীয জীবনসাধন! ও দশনচিস্তার মধ্যে যে আত্যতন্তিক যোগটুকু বহিয়াছে তাহ! আবিষ্কারে 
অক্ষম হ্ইয়াছেন। ভারতীয় দর্শনে বেদের প্রভাব লক্ষ্য করিয়। তাহ|রা কেউ কেউ ভারতীয় 
দর্শনমতকে “ডগম্যাটিক, আখা। দিয়াছেন । কিন্তু বিভিন্ন ভারতীয় দাশনিক প্রস্থানে বৃদ্ধির 
আলোকে বৈদিক সিদ্ধান্তগুলির যে মূলায়ন হইল, পশ্চিমদেশীয় দ[শনিকের। অনেকেই তাহার 
এবব রীখিলেন ন। । অতএব তাহাদের অভিমত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একদেশদশী হইয়া পড়িল । 


গা 


পার পলা পি আপ পপ পাশ শা পপসপপাস পাপা পাপা শ্পাশী সী 


২২। রাক্গপুত্র রোহিত দাঘকাল চলিয়! শ্রান্ত হইয| বিশ্রামে প্লন্ট যখন খরের দিকে 
চলিযাছেন তখন পথে ভীহ।কে বৃদ্ধ ব্রা্মণবেশ। ইন্দ্র পর-পর পচবার বলিলেন__ 


নান! শ্রাস্তায় শ্রীরস্তি ১তি রোহিত শুক্রম 
পাপো নৃষদ্‌ বরো! জনঃ ইন্দ্র উচ্চবত? সখা ॥ 
চরৈবেতি, চরৈবেতি 
পৃম্পিনে। চরতে। জজ্ঘে ভূষ্ণরা আমা ফলগ্রতিঃ | 
শেবেহশ্য সর্ব পাপ মান? শ্রমেণ প্রপথে হত? ॥ 
চরৈবেতি চরৈবেতি। 
আস্তে ভগ আসীন স্তে।ধ্ব স্তি্তি তিষ্ঠঠঃ 
সেতে নিপছ্য মানম্ত চরাতি চরতো। ভগ ॥ 
চরৈবেতি চরৈবেতি। 
কলি? শয়ানে। ভবতি সঞ্জিহানপ্ত ঘ্বাপরঃ 
উত্তিষ্টংস্্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্‌। 
- চরৈবেতি চরৈবেতি ॥ 
চবন্‌ বৈ বিশ্দতি চরন্‌ স্বাদু?ুছুষ্ঘরম্‌। 
হূর্যন্ত পন্য শ্রেমাণং যে ন তন্দ্রয়তে চরন্‌। 
চরৈবেতি চরৈবেতি ॥ 


২০ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


ভারতীয় জ্ঞানচর্চায় একদিকে যেমন রহিয়াছে ব্রন্মজিজ্ঞাসা, অন্যদিকে আবার কৃষিকর্ম, 
শিল্পচর্চা, বৈজ্ঞানিক তথ্যাম্বেষণেরও অসন্ভাব নাই। পরা ও অপরা”_-এই উভয়বিধ বিষ্ভাই 
উপনিষদে আপন আপন যথাযথ মর্ধাদায় স্থান লাভ করিয়াছে । ইহাদের মধ্যে ধর্েদ, ব্ুর্বেদ, 
সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা কল্প, ব্যাকরণ, নিরুত্ত, ছন্দ; ও জ্যোতিষ ইহার! হইল অপর বিদ্যা! । 
গর! বিদ্ধ! হইল সেই বিদ্ধা। যন্বার! সেই অক্ষর পুরুষকে জান। খায়। 

বেদ জুঁড়িয়া বহিয়াছে প্র(ণের আবেগ। অপ্রমত্ত হইয়া ভোগ করিতে বেদের কোথাও 
নিষেধ নাই। অভয় শান্তির বাণী সমগ্র বেদের বিরাট বিস্তার জুড়িয়! ধ্বনিত হইয়াছে । 
ত্যাগের দ্বারা ভোগ সীমিত ও পরিশীলিত হইবে, ইহাই বৈদিক নির্দেশে। জীবনে ত্যাগ ও 
সংযমের কথা বৈদিক স্থুত্রে বারবার ধ্বনিত হইয়াছে । প্রাচীন খধিরা জীবনকে “যক্” 
আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন। জীবনের যাহা কিছু বিশেষ বিশেষ ঘটনা__ জন্ম, মৃত্যা, উপনয়ন, 
বিবাহ, সকলই বজ্ঞ-চিহিত ৷ কিন্ত ভারতীয় দশনকে শুধুমাত্র অধ্যাত্ম-দর্শন বলিলে, আমরা 
অনৃত ভাষণের দায়ভাগী হইব । এতদ্দেশেই আস্তিক্য দর্শনমতের পাশাপাশি নাস্তিক 
দর্শনমতও প্রাধান্য পাইয়াছে। এই উভয়বিধ দর্শনমতই আবার মানুষেব সমগ্র জীবনকে 
প্রভাবিত করিয়াছে । এই দেশের ম।টিতেই সমাগ দর্শনের ধারণার বীজ উপ্ত হইয়া! বিরাট 
মহীরুহের আকার ধারণ করিয়াছে । সে দর্শন কখনও জীবন হইতে নিযুক্ত হইয়া পড়ে নাই। 

এতদ্দেশীয় সকল দর্শনচিন্তার আকর গ্রন্থ হইতেছে বেদ। ভারতের বুকে যত ধর্ম, দর্শন, 
সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উদ্ভব হইয়াছে, সকলেরই মূল উৎস হইতেছে বেদ। বেদ 
চারিখানি-_খথেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ ৷ যজুর্ধেদ আবার ছুইখানি_শুকু ও কৃষ্ণ । 
ভারতীয চিন্তাসাধনার ক্ষেত্রে বেদের ঘটন। অসামাগ্ঠ। বেদেব অপৌরুষেয়তায় যাহার! 
বিশ্বাস করেন, তাহাদিগকে আস্তিক বল। হয়। ঈশরে বিশ্বাসের সহিত ভারতীয় আস্তিকাবাদী 
দর্শন-ধারণার কোন সম্পর্ক নাই। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন প্রমুখ দর্শনমত বেদের অপৌরুষেবতায় 
অবিশ্বাসী বলিয়া, ইহাদের নান্তিকদর্শন আখা। দেওয়া হইযা। থাকে । পরমতসহিঞুতা আমাদের 
নিতাকালের বৈশিষ্টা। তাই ভারতবর্ষে কখনও একে অপরকে পুড়াইয়া মারিবার কথা! 
কল্পনা করে নাই। এই আন্তিক্যবাদী দর্শনমত বেদানুসারী হইলেও, এ কথা অবন্ঠ স্বীকার্ধ 
যে এই দর্শনমত অদ্ধভাবে কোথাও বেদের অনুসরণ করে নাই। যুক্তি ও বুদ্ধি, বিচার ও 
প্রমীণ সহযোগে আঁস্তিক্যদর্শন বেদ-বিদ্যর মূল্যায়ন করিয়াছে, তাহার প্রতি বিজ্ঞানদম্মত সমর্থন 
জানাইয়াছে। তাই আসন্তিক্যবাদী দর্শনমত আমাদের মতে 'ডগম্যাটিক' নহে। 

ভারতীয় দর্শনে মানবপ্রকৃতির আত্যন্তিক প্রভেদকে স্বীকাৰ কর! হইয়াছে, এবং 
সেই কারণেই অধিকারবাদকেও স্বীকৃতি দান করা হ্ইয়াছে। ভারতের বিভিন্নমুখী 
দর্শনচিস্তার উদ্দেশ্ঠ মোক্ষলাভ। বিভিন্ন দর্শনমত এই মোক্ষলাভের পথনির্দেশও করিয়াছে+। 
এই দর্শন-আলোচন। বিভিন্নমুখী হইলেও পরস্পরের মধ্যে কোথাও শ্রদ্ধীহীনতা৷ পরিলক্ষিত 
হয় নাই। ভারতীয় দর্শনে বিরুদ্ধমত সকল সময়েই শ্রদ্ধেয় । ভারতীয় চিন্তা! সর্ববিধ সমস্তার 
সামগ্রিক ও সম্যক পর্যালোচনা! করে। তাঁই যখন ঢঃখবারদের আলোচনা! হয়, তখন ভারতীয় 
দর্শন ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির কথা বলে। ইহা! এতদ্দেশীয় দর্শনের অগ্ঠতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
এতদ্প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ভারতীয় দর্শন দুঃখবাদী নহে । এই দর্শনচিন্তায় আমর 
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যে অনৃষ্টের ধারণ! পাই, তাহা আমাদের আপন কর্মফলপ্রন্তত ৷ ভারতীয় দর্শনমত জগতের 
নৈতিক ভিত্তিতে বিশ্বাস করে | 'ধত' বা! বিশ্বব্যাপী নীতি-সংস্থায় ভারতীয় মন বিশ্বাস করে। 
এই নীতি ব্যক্তির কার্ধকে আশ্রয় করিয়৷ থাকে । তাই বলা যায় যে ভারতীয় দর্শন-ধারণ। 
ব্যক্তির কর্মফলকে কেন্দ্র করিয়! উদ্বতিত হইয়াছে । ভারতীয় দর্শনে আমরা এই কর্মের বিভিন্ন 
শ্রেণীকরণ করিয়াছি। ইহা বিভিন্ন সংস্থার পঞ্ডিতজনম্বীকৃত। ইহারা বলিলেন যে কর্তব্যকর্ম 
সম্পাদনের পথেই মোক্ষলাত করা যাঁয়। বিশবতরক্ধাণড কর্মীশ্র়ী, তাই বিশ্বরহ্ধাণ্ডের মূল হইল 
নীতিগর্ভে প্রোখিত। এই নীতি-ধারণায় বিশ্ব-বিবর্তনে সহায়তা করিতেছে, প্রেরণা দিতেছে। 
জগৎ শৃখলার রাজত্ব। এই শৃংখলা হইল নীতি-শৃখল।। এই জগগ্াপারে আমাদের 
সত্যঙ্ঞান লাভ হইলে, আমর! মোহমুক্ত হই, বন্ধনমুক্ত হই। সত্যঙ্ঞান লাভ না ঘটিণে ব্যক্তির 
বন্ধনমুক্তি ঘটে না। মিখ্যাগ্ঞানই বন্ধনের হেতু । শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা সত্যকে 
আত্মস্থ করিতে হয়। এই সত্যলাভ হইলে তন্তরের পরিপূর্ণত| লাভ করা ব্যক্তির পক্ষে 
সহজনাধ্য হয় এবং এই শ্সান্তর পরিপুর্ণতালাভেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, এ তত্ব ভারতীয় 
দর্শনে স্বীকৃত। এই সামগ্রিক ভারতীয় জীবনচর্যা, অমৃতত্ব লাভের দুরাহ সাধনায় ব্রতী । 
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ছিতীয় অধ্যায় 
নাস্তিক দর্শন : চার্বাকবাদ 


ভারতীয় দর্শনের ছুঃসাহসী বিদ্রোহী চিন্তর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চাবাকবাদ। 
চার্বাকবাদীরা নান্তিক-_ বেদকে প্রমাণ হিসাবে তাহার। গ্রহণ করেন না। বেদ 
অপৌরুষেয় নয়, মন্ুত্্থ্ট ; সুতরাং বেদ ভ্রান্ত নয়। তাহারা নিরীশ্বর - ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে তাহাদের বিশ্বাস নাই। তাঁহার। পুনর্জম্মবাঁদ স্বীকার করেন নাঃ 
আত্মার অমরত্তে তাহাদের আস্থা নাই । তাহারা জড়বাদী। তাহাদের মতে 
জগৎ জড় অণু-পরমাঁণু হইতে স্বতঃই সৃষ্ট । ইহা কোন মঙ্গলময় ইচ্ছার প্রতিফলন 
নয়। তাহারা খোলাখুলি ভাবে ভোগবাদী। মৃত্যুর পর খন আর কোন 
পরলোক নাই, তখন বুদ্ধিমান মানুষ দেহ ও ইন্দ্রিয়ের 
ভোগকেই একমাত্র কাম্য বলিয়৷ গ্রহণ করিবে ইহাই 
স্বাভাবিক। চার্বাকবাঁদীদের দর্শনে ঈশ্বর বা! দেবতার তো কোন 
স্থান নাই-ই, এমন কি কোন সাধুসন্ত-মহাপুক্ধষের৪ কোন স্বীরুতি নাই। অনান্য 
সমস্ত ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে যুক্ত আছে মঠ-মন্দির, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, 
আচরণশাগ্র ; কিন্তু চার্বাক দর্শন এ বিষয়ে ব্যতিক্রম । ভারতীয় দর্শনের মুল 
ধারা হইতে চার্বাকবাদ বিচ্ছিন্ন । বাস্তবিক ইহাকে দর্শন ন! বলিয়া একটি বিশেষ 
দৃষ্টিভঙ্গী বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়। ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী, আদর্শবাদী, 
ত্যাগবাঁদী দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত চার্বাক দর্শনের বিরোধ এতই প্রবল যে ভারতীয় দর্শনে 
চার্বাকবাদ কঠিন ধিকত-_অস্থুর বলিয়া চাধারবাদীর। নিন্দিত। তথাপি ভারতায় 
জীবনে চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের পুর্ণ স্বাধীনতার ইহা! অসংশয্ষিত প্রমাণ ষে 
চার্বাকের মত নিন্দিত হইলেও উপেক্ষিত নয়। অন্যান্ত সমন্ত প্রস্থান চাবাক 
মতকে যথোচিত মর্ধাদা 1দিয়াছেন_ধীর ভাবে তাহাদের যুক্তি খণ্ডন করিয়। 
বিপরীত মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতীয় চিন্তার দজীবত৷ ও ুস্থতারই 
ইহ] লক্ষণ । 

সাধারণতঃ বৃহম্পতিকে চার্বাক মতের স্থাপয়িতা বলিয়া বলা হয়। তং- 
কতৃক রচিত অল্প কয়েকটি ক্লোক বা স্বত্র-বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়। ুসংবদ্ধ 
সম্পূর্ণ চার্বাক দর্শন কোথাও মেলে না। চার্বাক কবে জন্মগ্রহণ করিয়ীছিলেন, 
চার্বাক নামে আদৌ কোন ব্যক্তি ছিলেন কি না, এ বিষয়ে এতিহাসিকের। নিঃসংশয় 


চার্বাক দর্শন 
বেদ-বিরোধী ও নাস্তিক 
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নন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে চার্বাক কোন ব্যক্তির নাম নয়, “চারু-বাক' 
হইতেই চার্বাক কথার উদ্ভব। চার্বাকের মতবাদ আপাতিরমীয়, সহজবোধ্য 
সমস্ত কচ্ছুতা-বিরোধী,-_্ৃতরাং বল্পবদ্ধি ইতরজনের কাছে ইহার আকর্ষণ গ্রবল। 
সেই জন্ত চার্বাক দর্শনকে লোকায়ত মত বলা হয়। আবার কেহ বলেন চার্বাক 
জড়বাদ ও ভোগবাদের সাধারণ নাম (*চর্ব-চর্বণ করা )।5 
প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ 
চার্বাকপন্থীরা! বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। শুধু তাহাই নহে, 
তাহারা প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্ত সমস্ত প্রমাণ অস্বীকার করিয়াছেন। অন্যান, , 
টযার হরে উপমাঁন ইত্যাদি অন্ত কোন উপায়েই নিশ্চিত সত্যজ্ঞান লাভ 
প্রমাণ অস্বীকৃতি. করা যায় না। অন্যান বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত নিতাস্ত 
অনিভরষোগ্য। কারণ অনুমানের ভিত্তি ব্যাঞ্ডিসন্বন্ক 
(2175210121015 001567321 1615000) | ধুম ও অগ্নির মধ্যে যে নিয়তসম্বন্ধ 
তাহাই ব্যাঞ্চিসম্ষদ্ধ। যতদূর আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে 
দেখিয়াছি যে যেখানে যেখাঁনে ধুম, সেখানে সেখানেই ব্ি। এখন পযন্ত 
ইহার ব্যতিক্রম দেখি নাই। কিন্তু সর্বক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করিলেই কেবলমাজ্র 
এ সিদ্ধান্ত করা চলে যে এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নিভূল। কিন্তু তাহা তো৷ অসম্ভব। 
তাই অন্থুমানের ভিত্তি সপ্পূর্ণ দৃঢ় নয় । একমাত্র প্রত্যক্ষই নির্ভুল জ্ঞানের নির্ভর- 
যোগা ভিত্তি। প্ররুতির অপরিবর্তনীয়তাকে ব্যাপ্তিসপ্বন্ধে বিশ্বাসের হেতু বলিয়া 
মনে কর! হয়। অগ্রির ইহ অপরিব্তনীয় প্ররূতি যে ইহা! উত্তাপ দান করে। 
কিন্তু অগ্নির প্রকৃতি ষে ভবিষ্যতে পরিবতিত হইবে না, তাহা 
কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। যাহা বর্তমানে 
প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার বর্তমান সত্যতায় বিশ্বাস করা যায় । এই প্রত্যক্ষের 
বহিভূতি অন্ত কিছুই নিশ্চিত সত্য নয়। 
বিশ্বাসভীজন ব্যক্তিদের বাক্যকে ন্যায় দর্শনে শব্দপ্রমীণ বল! হয়। কিন্তু 
বান্তবিকপক্ষে এ প্রমাণের ভাত্ত হইল প্রত্যক্ষজ্ঞান। বিশ্বামভাজন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ 
আভিজ্ঞতায় যাহা জানিয়াছেন, তাহা! যখন তিনি নির্ভ“লভাবে বর্ণন করেন তখনই 
তাহা। গ্রহণঝোগ্য, অন্যথায় নহে। 


জড়বাদ 
প্রত্যক্ষ দ্বারা আত্মা, অপুষ্ট, স্বর্গ, নরক, পরলোক, ঈশ্বর কিছুই প্রতিষ্ঠা করা 


যায় না। স্বতরাং চার্বাকমতে এই সবই অগ্রাহথ। প্রত্যক্ষের দ্বারা আমরা! যে 


শা? শা শেশাশী্পাপ পপি শাপসেসীিসস এ 


প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তি 
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২৪ ভারতীয় দশনের ক্ধপরেখা 


সমস্য বস্তকে দেখি, তাহাদের বিশ্লেষণ করিলে চারিটি ভূত-_ক্ষিতি, অপ অগ্রি ও 
বাস প্রত্যক্ষ করা যায়। আকাশ আর এক ভূত বলিয়। স্বীকৃত। কিন্তু আকাশ 
প্রতাক্ষের বিষয় নয়, স্থতরাং চার্বাকমতে আঁকাশ অন্বীকৃত । 


আত্মা অন্বীকৃত 


চার্বাক স্বীকার করেন যে অন্তপ্রত্যক্ষ দ্বারা আমরা চেতনার অস্তিত্বের সন্ধান্‌ 
পাই। কিন্তু সমস্ত চেতনার পশ্চাতে আত্মাবস্ত প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, সুতবাং 
অন্বীকুত। কিন্তু চেতনা তো পূর্বস্বীকৃত চারিটি উপাদান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । 
কিন্তু চার্বাকমতে জডডবন্তব সংযোগে নৃতন গুণের উদ্ভব সর্ধদাই তয়__যেমন চুন ও 
চিনি ছুঈ-ই ঠাণ্ডা, কিন্তু তাহাদের সংযোগে উত্ভীপ স্ষ্টি হয়। দেহ-অতিরিক্ত 
আত্মার অস্তিত্বব কোন প্রমাণ নাই। দেহ নশ্বর। আত্মা অবিনশ্বর হইতেই 
পারে না। 


ঈশ্বর অস্বীকৃত 

্যায়-বৈশেষিক মতে; ক্ষিতি, অপও তেজ; ইত্যাদি জড উপাদানের সংযোগ ও 
সংগঠন ঈশ্বরের শক্তিদ্বারাই সম্ভব । কিন্তু চার্বাকমতে জড উপাণানগুলি স্বভাব 
অনুযায়ী স্বতঃই পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া পৃথিবীর নান! জটিল বস্তু গঠন করিতে 
পারে ( যরচ্ছাবাদ )। জগতের বন্তৃগুলি কোন মঙ্গল-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন 
অনৃশ্য ইচ্ছাদ্বারা চালিত, এমন কোন প্রমাণ নাই। 


ভোগবাদ 


মীমাংসকদের মতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা স্বর্গলাভ যানিবজীবনের 
উদ্দেশ্ট ॥ কিন্তু চার্বাকবাদীবা স্বর্গ অন্বীকার করেন এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের 
শক্তিও অন্বীকার করেন। “যজ্ছে নিহত পশু যদি ন্বর্গে যায় তবে যজমান যজ্ঞে 
নিজের পিতাকে বলি দেয় না কেন? মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিলে যদি তাহার 
তৃপ্তি হয় (শ্রাদ্ধে দত্ত ব্রব্য যদি মৃত বাক্তি পাইতে পারে ) তাহা হইলে ভ্রমণে বাহির 
হইবার সময় পাথেয় সংগ্রহের প্রয়োজন কি? গৃহে অন্ন রন্ধন করিয়া নিবেদন 
করিলেই তো সেই দূরস্থিত ব্যক্তি পাইতে পারে। স্বর্গে অবস্থিত পিতা যা পৃথিবীতে 
দত্ব দ্রান প্রাপ্ত হন তাহা হইলে পৃথিবীতে অবস্থিত পিতাঁকে অবস্থিত পিতাকে 
প্রাসাদোপরি রাখিয়! নিয়ে দান করিলে, তিনি তাহা পান না কেন ?”২ 
চাবাকপন্থীদ্দের মতো মার্কসবাদীরাও বলেন যে হ্ব্গনরক ইত্যাদি লোভী 


০ পিসি সস পপি 


,২। তারকচন্ত্র রায়_ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৭ 
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-পুরোহিতদেরই স্্ট কল্পনা । পুরোহিতদের সম্বন্ধে চার্বাক বহু গ্লানিকর বাক্য 
উচ্চারণ করিয়াছেন্‌-_প্য়ে৷ বেদস্য ক্তীরঃ ভণ্ড ধৃর্ত নিশাচরাঃ জর্রী তুঝ'রীত্যা্ি 
পগ্ডিতানাং বচ: স্বৃতম্‌।” আবার বলা হইয়াছে--"অগ্নিহোত্রঃ অয়ো বেদাঃ ত্রিদস্তং 
ভন্মগ্ডঠনং বুদ্ধি পৌরুষ হানানাং জীবিতো! ইতি বৃহস্পতি:” ইত্যাদি । 

ভারতীয় অন্তান্থ দার্শানকেরা সংসারচন্র ছেদন দ্বারা মুক্তিকেই বলিয়াছেন 
জীবনের শেষ উদ্দেশ্ঠ। দেহে অবস্থানকালে সমন্ত ছুঃখের আত্যস্তিক অবসান 
অনস্ভব। আবার দেহান্তে আত্মা সর্বছুঃখমুক্ত হয়, ইহাও অনভ্ভব কল্পনা । কারণ 
মরণান্তে আত্মা বলিয়! কিছুই অবশিষ্ট থাকে না । কাজেই বৃহম্পতিস্থজ্ম বলিতেছেন, 
মরণমেব অপব্গ:- দেহের মৃত্যুতেই অপবর্গ বা মুক্তি 

জীবনে অবিমিশ্র স্থখ বা ছুঃংখ বলিয়া কিছুই নাই। স্থৃতরাং মানুষের কতব্য 
জীবনে যতটা স্থুখ সংগ্রহ কর! যাঁয় এবং ছুঃখ পরিহার করা যাঁয় তাহারই চেষ্টা কর! । 
দুঃখ সমস্ত সখ ও উদ্যমের নিয়ত সঙ্গী ইহ! সত্য, কিন্তু তাই 
বলিয়া স্থখের আহরণে উদ্যোগী না হওয়া! নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা। 
কাটা আছে বলিয়া কি গোলাপ তুলিতে মানুষ বিরত হইবে? নরকের ভয়ে অথবা 
স্বর্গের আশায় এই জীবনে হ্থখভোগে বিরত থাকাও চরম নিরবৃদ্ধিতা। এই 
জীবনের স্থখছুঃখ নিতান্ত প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্ত দেহান্তে স্বর্গ বা নরক তো 
নিতান্তই কবিকল্পনা । দেহান্তে কেহ তো হ্ব্গ বা নরকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ 
করিয়া ফিরিয়া! আসে না। স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য বলিয়া যখন কিছুই নাই, 
এই মুহুর্তের জীবনই যখন সত্য, তখন এই ক্ষণিক মুহূত্ের হুখসভ্ভোগ লুটিয়। 
নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ-_ আজ যে স্থযোগ আসিয়াছে, কাল হয়তো সে সুযোগ 
আঁর আসিবে না__-অতীতের জন্য হা-হুতাঁশ কর! বৃথা, তাহা আর ফিরিবে না) 
ভবিষ্যতের আশায় বসিয়া থাকাও মৃর্থতা-_কারণ ভবিস্ুৎ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। স্থতরাং 
চার্বাকের উপদেশ হইল,_ 

যাবজ্জীবেৎ সথখং জীবেং 
খণং কৃত্বা ঘ্ৃতং পিবেৎ 
যাবজ্জীবেৎ স্থখং জীবেৎ তাবন্‌ মুত্যোরগোচর 
ভম্মীভূতশ্ত দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ ॥৩ 

৩। পরবর্তাকালে গ্রীস দেশে, রোমে, পারস্তে এবং অন্ান্ঠ দেশে এই ভোগবাদের 
প্রতিধ্বনি আমর শুনিতে পাইয়াছি-৮০ 10908 69109:65 204 26, 5 00 05020 
$1)6 900 01 116, 60 10159 (122 101529015 13101 15 53862012119 ৪. (11116 01 0109 


1915561701105 %51 906 0081 65 915 006 018110151) 01 (1106, 8170. 170 ০01 
551610115, 2081055 (176 01811) 01 (179 101959005 5৬61) 01 0175 110010791060915 17015391019 


সুখান্বেষণই পুককার্থ 


সি 


ভারতীয় দর্শনের রপরেখ। 


ভারতীয় দর্শনে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চার পুরুযার্থের কথা বলা হয়। 
চার্বাকবাদীরা অর্থ ও কামকেই কেবলমাত্র স্বীকার করেন। অর্থও কামন। 
পূরণেরই উপায় মাঞ্জ। স্থতরাং বলা যায় কাম বা সুখান্বেষণই পুরুষার্থ অথবা 
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত | 
বাত্স্তায়নের কামস্ত্র লোকায়ত দর্শনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগবিজ্ঞান বল! 
যায়। তবে বাত্স্তায়ন কামকেই সর্বপ্রধন মানিলেও এই কামের অনুকূল হিসাবে 
অর্থ ও ধর্মকেও পুরুষার্থ হিসাবে স্বীকার করিয়াছেন। বাংস্থায়ন পরবর্তী গ্রীক 
এপিকিউরিয়ানদের মতে| নগ্ন ইন্্রিয়-পরিতৃষ্থিকে স্থখের উপায় মনে করেন নাই, 
তাহার মতে অর্থ ও কাম ধর্মের পথেই অনুসন্ধান করিতে হইবে ৪ 
এই জগৎ ও জীবন কোন বিশ্বাজ্মার মঙ্গলময ইচ্ছা দ্বারা সুষ্ট ও পরিচালিত 
নয়, ইহা জডেরই সংযোগের আকম্মিক ফল, এই বিশ্বাস 


গগৎ ও জীবন জড়ের ৫ 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের বৈশিষ্ট্য বলিয়া কখনে| কথনো। 


ংযোগের আকম্মিক 
রি দাবি করা হয়। কিন্তু সেই সুদূর অতীতে এ প্রকার চিন্তার 
ভারতবর্ষে উত্তব হইয়াছিল, ইহা ভারতীর সতেজ মননা 

শীলতারই লক্ষণ । 


ভোগবাদ, ক্ষণিকবাদ ও জড়বাদের প্রায় অবশ্থস্তাবী ফল। মান্ুষ যখন জগৎ 

ও জীবনকে জড়ের আকস্মিক ক্ফুলিঙ্গ বলিয়া মনে করে, যখন 

5 বর্তমানকেই একমীত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, তথন প্রতি মুত 
জড়বাদের অবস্ত্ভাবী তি রি একমাত্র সত্য বালয়া গ্রহণ করেঃ ৩ মূ 

টির হইতে যতটা পরিমাণ স্থুখ ও সম্ভোগ লুণ্ঠন করিয়। নেওয়া যায় 

তাহার দিকেই মানুষ সচেষ্ট হয়। কিন্তু এই লুন্ধ তন্বরবৃত্তি 

পলারন ও পরাজয়ের মনোবৃত্তিরই প্রকাশ। মানষের কাছে জীবনের তাৎপধ 
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যেদিন হারাইয়া যায়, সেদিনই সে ক্ষণিক ভোগের জঙ্য লালায়িত হয়। বাস্তবিক 
পক্ষে ভোগবাদ কাপুককষেরই দৃষ্টিভঙ্গী, ইহা নিতান্ত অগভীর জীবনদর্শন এবং ইহার 
বাস্তব ফল সমস্ত নৈতিক মূল্যের অস্বীকৃতি। সেই জন্যই যাহারা এ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বার! 
জীবন চালন|। করে, তাহাদিগকে শ্রীম্তগবদগীতায় “অস্গুর' বলিয়া নিন্দা করা 
হইয়াছে । তাহার। নিজের ও অপরের ছুঃখ ও অমঙ্গলেরই হেতু । তাহাদের সন্ধে 
বলা হইয়াছে-_মাহুরভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ জানে না যে ধর্মে প্রবৃত্তিই বা কি আর অধর্ম 
হইতে নিবৃত্তিই বা কি, অর্থাৎ তাহাদের ধর্মীধর্ম, কর্তব্যজ্ঞান নাই। অতএব 
তাহাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার বা সতা কিছুই নাই। এই 
আস্র প্রকৃতির লোকেরা বলিয়। থাকে ষে, এই জগতে সত্য 
বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সকলই অসত্য ; জগতে পর্মাধর্মেরও কোন মূল্য নাই 
এবং ধর্মীধর্মের ব্যবস্থাপক ঈশ্বর বলিয়াও কোন বস্তু নাই। ইহ্‌। কেবল স্ত্রী-পুরুষ 
অন্যান্ত সংযোগে জাতি । ক্ত্রী-পুরুষের কামই ইহার একমাত্র কারণ, ইহাব অন্য 
কারণ নাই। এই প্রকার দৃষ্টি যে নিরীশ্বববাদীরা অবলম্বন করে, তাহার! বিক্ৃতমতি, 
অল্পবুদ্ধি এবং ক্রুরকর্ম।। এই ব্যক্তিগণ সর্বদাই অহহতাচরণে প্রবৃত্ত । তাহারা 
জগতের বিনাশের জঙ্তাই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ।€ 


ধর্ম ও সত্য অন্বীকৃত 


জংক্ষিগুসার 


ঠার্বাক দর্শন বেদ-বিরোধা ও নাস্তিক দর্শন রূপে স্থপরিঞঞ্ত | ইহারা বেদের আপৌরষেষ- 
ত।য বিখান করেন ন।। ঈখবেব অন্তিতহ ইহার! অবিশ্বাী। পুনর্গন্মবাদ ও আত্মার অমরতায়ও 
ইহাদের অবিশ্বান। ইহাবা ভোগবানা। ভাবতায় দর্শনের অন্যান প্রস্থানগুলি চার্বাক- 
মতে উপেক্ষা করে নাহ । চার্বাকমত খগ্ুন কবিয়া তাহারা আপন আপন মতবাদকে 
প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছে । 

চার্বাক দর্ণনমতের স্থাপধিত। সম্পকে বাণানুবাদের অন্ত নাই । অনেকে বৃহন্পতিকে 
চার্বাকমতের স্থাপয়িত বলিয়া! গণ্য করেন। আবার অনেকে বলেন যে চার্বাংক কোন বাক্তি 
বিশেষের নাম নহে | চাক-বাক্‌ হইতেই 'চার্বাক' কথার উদ্ভব । আবার কাহারও কাহারও 
মতে চার্বাক জড়বাদ ও ভোগবাদের সাধারণ নাম । 

ইহাদের মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ । প্রতাক্ষই নির্ভুল জ্ঞানের নির্ভবযোগ্য ভিত্তি। 
অনুম।নের ভিত্তি ব্া!প্তিসম্বদ্ধ ও প্রতাক্ষগেচর নহে । তাই তাহ! এই দর্শনে অন্বীকৃত | বিশ্বান- 
ভাঁজন ব্যকিদের প্রতায়লন্ধ জ্ঞান গ্রান্থ। অগ্থধায় তাহাদের কথ। গ্রাঙ করিবার কোন 
স্যার়ঙ্গত হেতু নাই। প্রত্যয়ন জাগতিক বস্ত্র জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়। আমর! চারটি 


৫। জ্ীমন্তগবদ্গীতা--১৬/৭--৯ (জগদীশচন্দ্র ঘোষ সংস্করণ ) 


২৮ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


তৃতের সন্ধান পাই ; ইহার হইল ক্ষিতি, অপ, অগ্নি ও বায়ু। চার্বাক দর্শনে ইহাদের মূল 
উপাদান বলিয়! স্বীকার করা হইয়াছে । চার্বাকবাদীরা ঈশ্বর, স্বর্গ, আত্মা প্রমুখের অস্তিত্ব 
অস্বীকাব করিয়া নৈতিক ক্ষেত্রে ভোগবাদের প্রতিষ্ঠাকে সহজসাধ্য করিয়াছেন । ইহারা বলেন, 
স্থখাম্থেষণই একমাত্র পুকধার্থ। মানুষের কর্তব্য হইল জীবনে ছুঃখ পরিহার করিয়া সর্বাধিক 
সখ লাভের জন্ঠ চেষ্টা করা । মুহুর্তের জীবনই সত্য ; স্থতরাং সুখ-সম্ভোগই হইল বুদ্ধিমানেব 
কাজ। জগৎ ও জীবন কোন মঙ্গলময় ঈশ্বরের ছার! স্থ্ট ও পরিচালিত নহে । ইহারা জড়ের 

ংযোগেব আকম্পমিক ফলমাত্র। এই জড়বাদে বিশ্বাস করার অবগ্তন্ভাবী ফলরূপে চার্বাক- 
বাদীবা ভোগবাদ ও ক্ষণিকবাদে বিশ্বাসী । তাহাদের দর্শনে ধর্ম ও সত্যকে স্বীকার করা হয় 
নাই। তাই চার্াকবাদীদের 'আম্বর ভাবাপন্নঁ বলা হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে শৌচ, 
স্দাচাঁব ব। সতোর প্রতি শ্রদ্ধাধ ভাব কিছুই নাই। 


প্রশ্নমাল। 
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তেত | য় অধ্যায় 
নিরীশ্বরবাদ : জৈন দর্শন 


বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। বৌদ্ধ ও জৈন এই ছুই 
দর্শনই নাস্তিকবাঁদী। ইহারা বেদকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন না-_ছুইই 
টৈন দন ও বৌদ্ধ নিরীশ্বরবাদী। তাঁহারা মনে করেন, জ্গথ্যাপার ব্যাখ্যায় 
দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। দার্শনিক 
তত্ব আলোচনা অপেক্ষা জীবনের নৈতিক আদর্শ নির্ণয়ে 
তাহারা আগ্রহী । ভারতীয় চিন্তায় আদর্শ হিসাবে অহিংসাকে ইহারা শ্রে্ঠ 
মূল্য দিয়াছেন । জৈন ধর্মে কচ্ছত! ও অহিংসার অন্ছদরণ একেবারে চরমে 
উঠিয়াছে। 
জৈন দর্শন ঈশ্বর স্বীকার করে না, কিন্তু চব্বিশজন 'জীন” ( ধাহারা সর্ব কামনা- 
বাসনা জয় করিয়াছেন ) ব৷ তীর্ঘংকর বা মহাপুরুষকে জৈনগণ তাহাদের ধর্ম- 
বিযাা প্রবর্তক বলিয়া বিশ্বাস করেন। খাভদেব এই গুরুদের মধ্যে 
নিরীহ্রবাদী . সর্বপ্রথম এবং বর্ধমান বা মহাবীর সর্বশেষ । মহাবীর শ্রটপূ্ব 
৫ ষ্ঠ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধের 
সমসাময়িক ছিলেন, এ প্রকার লোকপ্রসিদ্ধি আছে ।৯ এই জীনদের পবিত্র 
জীবনই জৈনধর্মাবলম্বীর্দের নিকট শ্রেষ্ট নৈতিক আদর্শ । জৈন দর্শনও বিশ্বাস করে 
যে জীবন ছুঃখময় এবং ছঃখপাশ ছেদনের একমাত্র উপায় হইল তীর্থংকরদের 
উপদেশ অনুসরণ করিয়া বিশুদ্ধ জীবনযাপন ও তত্রজ্ঞানলাভ। প্রত্যেক 
ব্যক্তি নিজ চেষ্টা ও নিষ্ঠাঘারা তীর্থংকরদের পথ অনুসরণ করিয়া! মানৰ 
জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণতা অর্থাৎ ঘুক্তি লাভ করিতে পারে, ইহাই জৈন 
ধর্মাবলম্বীদের অসংশয় প্রত্যয়।২ জৈনদের ছুই সম্প্রদায়__দিগম্বব ও 
শ্বেতান্বর। তাহাদের মধ্যে মুলতব্বিষয়ে পার্থক্য নাই। দিগম্ঘর সম্প্রদায় 
অধিকতর কৃচ্ছপন্থী। দিগম্বরমতে দন্ন্যাসীগণ সমস্ত পাথিব সম্পদ ত্যাগ করিবেন, 
কোন থাণ্ঠ গ্রহণ করিবেন না এবং বন্তও পরিধান করিবেন না। তাহারা মনে 
করেন, নারী মোক্ষলাভের অধিকাঁরিনী হইতে পারে না। প্রতি জীবে শ্রদ্ধা জৈন: 
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দর্শনের যেমন বৈশিষ্ট্য, তেমনি প্রতি মানুষের মতামতের প্রতি শ্রন্ধাও আর একটি 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । জৈন দর্শন এই পৃথিবীকে সত্য বলিয়াই জানে এবং জগৎ 
ও জীবনের বৈচিত্র্যকেও তাহ মানে । সত্যের বহু রূপ এবং 
বিভিন্ন ব্যক্তি একই সত্যকে বিভিন্ন দিক হইতে জানে-__তাই 
প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই সত্যের আভাস আছে। স্থতরাং প্রত্যেক দৃষ্টিভঙ্গীই 
শ্রদ্ধা ও বিবেচনার যোগ্য । জেন দর্শনের এই উদার মৃত অনেকান্তবাদ ও স্যাদ্বাদ 
নামে খ্যাত।৩ 


দার্শনিক মত 


জৈন দশনে জগৎ সত্য 


জৈন দর্শন জীব এবং অজীব এই ছুই সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ব স্বীকার করে। 
শুধুমাত্র পশড ও মানুষই জীব নয়। উদ্ভিদ, মৃত্তিকা, বায়ু, অগ্নি, অপ.ও 
জীব-চিরস্তন ও অবিনশ্বর । ইহা অজড বস্ত। দেহ হইতে দেহান্তরে জীব 
গমনশীল। অ-জীব হইল জড় বস্ত। ইহা সমস্ত গতি, স্তব্ধতা, দেশ ও কালেৰ 
কারণ। অজীব বা জড় অণু. অথবা! একাধিক অণুর সমবায় । 
সমস্ত অণুই এক জাতীষ, তাহাদের মধ্যে গুণগত গ্রভেদ নাই,। 
সজীব হইতে জীব, অথব! জীব হইতে অজীব শ্ষ্টি হইতে পারে 
না। এই জগৎ চিবন্তন ও স্বয়ন্ত। কোন ঈশ্বর জগতের শর্ট নন্‌। জৈন দর্শন ছয়টি 
দ্রব্য স্বীকার করে : ১। জীব (1106) 3 ২। ধর্ম (006 0121501016 ০£ 05009) ) 
৩। অধর্ম (086 01015010016 ০1550) 5) ৪1 আকাশ (2০6); ৫। কাল 
(8006) ; ৬। পুদ্রগল (00906) | পৃথিবীকে সংখ্যাতীত বন্ত, এবং বহু তাহাদের 
রূপ ও গুণ। ইহাই হইণ অনেকাস্তবাদ। প্রত্যেক বস্তই অনন্তধর্মী।৪ সুতরাং 
বন্ত সম্বন্ধে ষে কোন বিবরণই আপেক্ষিক। তাই জৈন দার্শনিক মতে প্রত্যেক বর্ণনার 
পূর্বে স্ঠাৎ শব্ধ ব্যবহার করা উচিত। "্াৎ শব্দের অর্থ--হয়তো” বা হইতে 
পারে' ৷ “ঘট অন্তি বলিলে সর্বকাঁলে, সর্ব স্থানে, ঘট আছে বুঝায়! কিন্তু তাহা 
তো সত্য নয়। স্থৃতরাং বল! উচিত ক্যাৎ ঘট অস্তি। ইহার অর্থ বর্তমান কালে এক 
বিশেষ স্থানে ঘটের আকৃতিবিশিষ্ট ও গুণবিশিষ্ট বস্তু আছে। 

ইহাই স্তাদ্বাদ। প্রত্যেক জীবের জ্ঞানই সীমিত । অনস্ত জ্ঞান 

সম্পন্ম জীবই কেবলমাত্র কোন বন্ত বা ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জানলাভে সম্্থ। 
মানুষের জ্ঞান সর্বদাই আপেক্ষিক, স্থান-কাল দ্বারা থপ্ডিত। প্রত্যেক বস্তর সম্বন্ধে 


৩। 1%211199109--5580৬58.02-71901911 (00091001079106519--17351701)20018 
| 00010091065 98,0510116 9910159) 


| অনন্ত ধর্মকম্‌ বন্ব-_-হরিভত্র। বড়দর্শন সমুচ্চয় 1৫৫ 


গীব ও অজীবের 
ধাৰণা 


স্তাদ্বাদ 
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অসংখ্য জ্ঞানের মধ্যে কোন ব্যক্তির বিশেষ স্থান-কাল সাপেক্ষ পরামর্শকে 
(538.০50৫) জৈন দর্শনে নয় বলা হইয়াছে। ইহাই নয়বাদ।৫ জৈন দর্শন 
মতে নয় সপ্তভঙ্গী।৫ বিভিন্ন দার্শনিক মতই অনন্তধর্মী সদ্বস্ত সম্বন্ধে আংশিক 
দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত। প্রত্যেকটি দার্শনিক মতই নির্দিষ্ট দৃষ্টিঙ্গী হইতে সত্য, সুতরাং 
উপযুক্ত শ্রদ্ধার যোগ্য । 
আযারিস্ট্লের সমকালে গ্রীস দেশে পিরো৷ (৮০) নামে এক গ্রীকৃ পণ্ডিতের 
উদ্ভব হয়। তিনি বলিয়াছিলেন, আমাদের সমস্ত বিচারই দেশ-, কাঁল-, অবস্থা-, 
ও দৃষটিভঙ্গী-সাপেক্ষ, সুতরাং সম্পূর্ণ সত্যজ্ঞান মানুষের পক্ষে 
দর্শনের সহিত জৈন অনায়ত্ত। তরা" আমাদের কখনও এমন বাক্য ব্যবহার করা 
দর্শনের তুলনা. উচিত নয়, যথ।_'আমটি মিষ্ট।” বলা উচিত “আমার মনে হয়, 
( অথবা, সম্ভবতঃ ) আমটি মিষ্ট।” আপাতিদৃষ্টিতে পিরোর মতের 
সঙ্গে জৈন দর্শনের শ্যাদ্বাদ ব| নয়বাদেব মিল আছে । কিন্তু আর একদিক হইতে 
ছুই মত সম্পূর্ণ বিপরীত। জন দর্শন বণিলেন, সমস্ত বিচারই কোন না কোন 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সত্য । কিন্তু পিরো বলিলেন, সমস্ত বিচারই কোন এক বিশেষ 
দৃষ্টিভঙ্গী হইতে করা হইয়াছে, স্থৃতরাং ইহা মিথ্যা। পিরো সংশয়বাদী, আর জৈনরা 
বাস্তববাদী । 


জৈন দর্শনে জ্ঞানতন্তব 


৫জনমতে চেতনা জীবের অচ্ছেছ্য ধর্ম । চার্বাক মত হইল, জড় অণুর সংযোগে 
অকম্মাৎৎথ জীব ও চেতনার উতৎপত্তি। এই মৃত জৈনর! গ্রহণ করেন না। জ্ঞানকে 











৫) নয়তি প্রাপয়তি সংবেদনম্‌ আরোহয়তি ইতি নয়ঃ প্রমাণ প্রবৃত্তে রত্তর কালভাবী 
পরামর্শ; সিদ্ধসেন দিবাকর-_গ্ায়াবতার-_-29. (08. 0. 09 9. 0 ৬1198008191 
1)5 [1101917 [২659281:01) 9001919) 

(১) স্তাৎ অস্তি (২) স্াৎনাস্তি (৩) শ্তাৎ অন্তি চ নান্তি চ(৪) স্যাৎ অব্যক্তবাম্‌ 
(৫) শ্যাৎ অন্তি চ অবক্তব্যংচ ৬) স্তাৎ নান্তিচ অবজ্তব্যং চ (৭) স্যাৎ অস্তি চনান্তিচ 
অবক্তর্যং চ--এই সাত নষের কোনও একটি বাবহার করিয়। প্রত্যেক বস্তর বর্ণনা করিতে হয়, 
অন্ত রূপ নাই । প্রথম নয়ে কোন বস্ত সম্বন্ধে বল! হয় যে সে বস্তু স্বরূপে, স্বত্রব্যে, শক্ষেত্রে, 
স্বকালে অবস্থিত। দ্বিতীয় নয়ে বলা হয় যে, যে কোনও দ্রব্য তাহার স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে 
পরপ্রব্যে, পরক্ষেত্রে, পরকালে 'নাস্তি' । প্রত্যেক বাঁক্যেরই ছুই বপ--অস্তিরপ ও নাস্তিরপ। 
তাহা সদ্সদাজ্বক । বস্তু যাহ। তাহাই, যাহা নহে তাহা নহে 08৬5 ০1 10961692150. 0£ 
00700010690) 1 নঙবাচনের এই মতে একটি ভাবরূপ আছে। ধাহাই চিন্তার বিষয় 
হইতে পারে, এক অর্থে তাহার অস্তিত্ব আছে, অন্য অর্থে নাই। আকাশকুহুমের একটি ভাব- 
বাচক ভিত্তি আছে । আকাশ ও কুন্ুম উভয়ই সত্য, যদিও উভয়ের সংযোগ অসতা ; চিন্তার 
জন্ ভেদের প্রয়োজন । কোনও বস্তু হইতে যাহার ব্যাহৃত্তি নাই, তাহার চিন্তাও অসম্ভব । 
ভারকচন্তর রাঘ়--ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১৭ খণ্ড, পৃঃ ২৯৩-২*৪ 


৩২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


জৈনরা হূর্যালোকের মতে স্বপ্রকাশ বলিয়াছেন। কোন বাধা না থাকিলে জ্ঞান 
তাহার বস্তকেও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।৬ বাধা আছে বলিয়াই জীব সর্বজ্ঞ 
হইতে পারে না। এই বাধার কারণ হইতেছে বিভিন্ন প্রকারের কর্ম। দেহ 
ইন্দ্রিয়, মনস্‌ ইত্যাদি সবই কর্ম দ্বার! গঠিত এবং কর্মুই জীবের সবজ্ঞতায় বাধ! দেয়। 

জ্ঞান ছুই প্রকারের__অপরোক্ষ ও পরোক্ষ। ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহাবস্তর জ্ঞান অথবা 
মন দ্বারা অন্তঃপ্রত্যক্ষ অপরোক্ষ (10079601916) জ্ঞান। অনুমান দ্বার! যে জ্ঞান তাহা, 
পরোক্ষ । জৈন দর্শনে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জ্ঞানের মধ্যেও পার্থক্য করা হয়। 
ইন্জিয় ও মন দ্বারা যে অপরোক্ষ জ্ঞান সাধারণ মানুষ লাভ 
করে তাহ! ব্যবহারিক। কিন্তু সেই জ্ঞান কর্মের দ্বার! 
বাধিত। কর্মের বাধা অপসারিত হইলে, তবেই কেবল 
পাঁরমাথিক জ্ঞান লাভ হইতে পারে। পারমার্থিক অপরোক্ষ জ্ঞান আবার তিন 
প্রকারের__অবধিজ্ঞান, মনপর্যায়জ্ঞান ও কেবলজ্ঞান। কেবলজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ 
জ্ঞান। জীনগণ এই জ্ঞানের অধিকারী এবং প্রত্যেক জীবেরই ইহ! আদশ । 

জৈনগণ অপরোক্ষ জ্ঞান, অনুমান ও শ্রুত, এই তিন প্রকার প্রমাণকে স্বীকার 
করেন। শ্রুত হইল বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত জঞান। শ্রত জ্ঞান অবন্ঠ 
বিশ্বস্ত ব্যক্তির অপরোক্ষ জ্ঞান-নির্ভর এবং তাহার বিশ্বস্ততা 
নির্ভর । এই সমস্তই ব্যবহারিক জ্ঞান এবং ইহারা কর্মের 
বাঁধা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত ভুল হইতে পারে। 

চার্বাক কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞানকেই প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু জৈনগণ তাহার সমালোচনা করিয়! বলেন চার্বাকপন্থীদের 
যদি প্রশ্ন করা যায় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানই একমাত্র প্রমাণ কেন, তাহা হইলে তাহারা 
হয় শিরুত্তর থাকেন, অথবা এই প্রকার কোন যুক্তি দেখান যে প্রতাক্গ জ্ঞান সম্পূর্ণ 
নিভরযোগ্য, স্থতবাং তাহা গ্রহণযোগ্য । এুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণ 

নিযে করিতে তাহাদের অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। 
বিরোধিতা হইতে মুক্ত জৈনগণের জ্ঞানবাদ সাধারণ বুদ্ধি-সমর্থিত। তাহারা 'বলেন, 

যে জ্ঞান পরম্পর-বিরোধিতা হইতে মুক্ত (85৩ টিণ0 8615 

০010291০01০) তাহাই সত্য ।+ 

ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের চারিটি স্তর-(১) অবগ্রহ। এই স্তরে বস্তুর 
সহিত ইন্দ্িয়ের স্পর্শের ফলে প্রথম যে বস্তর অস্তিত্ব সম্পর্কে অম্পষ্ট জান 


৬। জ্ঞানম্‌ শ্ব পর-ভাসী 
৭1 প্রমেয়-কমল-স ও (10025892887 00555), 0 2 


জ্ঞান দ্বিবিধ-_ 
অপরোক্ষ ও পরোক্ষ 


প্রমীণ ত্রিবিধ 
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(3550 28152693 06 007৩ 38080658) ; (২) ঈহা-অবগ্রহের পরই প্রশ্ন 
জাগে বস্তটির কি বিশিষ্ট' গুণ আছে? অগ্রহের স্তরে শুধু এই জ্ঞান হইয়াঁছিল-_ 
চোখের সামনে একজন মান্য আছে । ইঈহা' স্তরে প্রশ্ন জাগে, মানুষটি কি কর্ণাটক, 
বাবহারিক প্রত্যক্ষ _ লাত বা অন্য কোন দেশের অধিবাসী? (৩) অভায় স্তরে 
জ্ঞানের স্তবভেদ প্রত্যক্ষ বস্তর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবিয়া তাহার সম্বন্ধে নির্দিষ্ট 
জ্ঞানে উপনীত হয়! যায়, যেমন লক্ষ্য করিয়! দেখিয়া! নিশ্চিত 
সিদ্ধান্ত করা হইল যে, যে ব্যক্তিটিকে প্রত্যক্ষ কর! গিঘাছে সে কর্ণাটকবাঁসীই বটে। 
(৪) সর্বশেষ স্তর হইল ধাবণা-_এই স্তরে বস্তটিকে মনোষোগ সহকারে একাধিক- 
বাব প্রত্যক্ষ করিয়৷ তাহার সম্বদ্ধে এমন নিশ্চিত জ্ঞান জন্মেষে ভবিষ্যতে তাহাব 
সম্বন্ধে পরিষ্ষারভাবে চিন্তা করা যায় এবং সেই বস্ত স্থৃতিব বিষয় হইতে পারে । 
অনুমান সম্পর্কে জৈন দর্শনের মত ন্যায় দর্শনেরই অন্থুরূপ। তাহারাও মনে 
করেন যে ব্যাপ্চিসপ্বদ্ধের উপর নিভর করিয়! সিদ্ধান্তে পক্ষ ও সাধ্যেব মধ্যে সম্বন্ধ 
স্থাপন করা হয়। ন্যায় দর্শনের মত জৈনগণ পঞ্চাবয়ব ন্যায় 
কেবলমাত্র অল্প-বুদ্ধিদের জন্যই স্বীকার কবেন। তীক্ষ 
বুদ্ধিমানদের জন্য ছুইটি 'অবয়বই যথেষ্ট যথা, (১) পর্বতো৷ 
বহিমান্‌ (সিদ্ধান্ত) (২) যতঃ পর্বতো ধুমবান্‌ (হেতু )। সাধারণ বুদ্ধিমান 
ব্যক্তিদেব জন্য আর একটি অবসনব প্রয়োজন যথা, (৩) যক্ত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র বহ্ছি, 
যথা স্থালট” দৃষ্টান্ত )।৮ 
বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যাষ তাহা! হইল শ্রুত। শ্রুত 
ব্যবহারিক ও পাবমার্থিক, এই ছুই প্রকার। সাংসারিক 
সফলতার জনা সাধারণ বিশ্বত্ত মানুষদের কথা আমর। বিশ্বাস 
করি। পারমার্থিক বিষয়ে তীর্ঘংকরদের বাক্য গ্রাহ্য | 


জৈন দর্শনে নীতি 

বুদ্ধ দর্শনের মতো জৈন দর্শনেও দার্শনিক আলোচনা অপেক্ষা নৈতিক জীবনের 
ভিত্তি স্থাপনেই অধিকতর গুরুত্ব গ্রদান কর] হয়। জীবে দা এবং নির্মন আচরণ 
জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মনের ভাব হইতেই মানুষের সকল কর্ম সম্পাদিত হয়, 
কুতরাং ভাবদম্বরই নৈতিক জীবনের ভিত্বি। এই অন্ত ব্রত, সমিতি গুপ্ধি, ধর্ম, 
অনুপ্রেক্ষা, পরিষহজয় এবং চারিঞ্র এই সাতটির প্রয়োজন ।৯ 

৮। প্রমাণানয়তত্বালোকালংকার 

৯। কুস্ত কুগ্তাচার্য-_-পঞ্চন্তি কায়সময়শর 

খত 


জৈন দর্শনে অনুমানের 
প্রকৃতি 


শত জ্ঞান ব্যবহাঁবিক 
ও পাবমাথিক 


৩৪ ভারতীয় দশনের রূপরেখ৷ 


(১) ব্রত হইতেছে কতগুলি নৈতিক জীবন গঠনের সহাধক প্রতিজ্ঞা । ইহারা 
হইতেছে অহিংসা', সত্য, অস্তেয় ( চৌর্য হইতে নিবৃত্তি হওয়া ), ব্রক্ষচর্য এবং অপরিগ্রহ 
(কাহারও নিকট কোন দ্রব্য যাক্কা না করা অথবা কোন 
দ্রব্যে লোভ না করা)। যোগ দর্শনেও ঠিক এই গুণগুলির 
উল্লেখ আছে। গৃহী বা শ্রাবকর্দের জন্য ব্রতের আচরণ তত কুক্ছুাধ্য নহে: 
তাই তাহাদের নাম অনুব্রত। কিন্তু শ্রমণ বা সন্ন্যাসীদের জন্ত এই ব্রতের বিধান 
অত্যন্ত কঠোর ও আয়াসসাধ্য, তাই তাহাদের নাম মহাব্রত। তীর্থংকরগণ এই 
পঞ্চ মহাত্রত উদ্যাপন করিয়াই মহৎ জীবন লাভ করিয়াছেন । 
(২) অসাবধানতার জন্য যাহাতে জীবের কোন ক্ষতি না হয়, সেই মনোভাব 
ও অভ্যানকেই সমিতি বল। হয়। নেই জন্তই জৈনগণ পথ চলিতে সাবধান, যাহাতে 
কোন জীব পদতলে পিষ্ট না হয়, তীহার। সুক্ষ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া জল পান করেন, 
এমন কি ধাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান তাহারা নাক-মুখ সুক্্ম বন্ত্রে আচ্ছাদন করেন, 
যাহাতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে কোন জীবের হানি না হয়।৯০ জৈন 
সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষাজীবি, কৌগীনবন্ত ও মুগ্ডিতমন্তক, ভিক্ষা- 
পাত্র ও যষ্টিমাত্র সম্বল। দিনের অধিকাংশ সময় কৃত পাপের জন্য অনুতাপ ও 
প্রায়শ্চিত্ত, ধ্যান ও অধ্যয়নে তাহারা ব্যস করেন। দিনে তিন ঘণ্টার বেশী নিদ্রা 
যাঁওয়। তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। গৃহীদের সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয় যাহাতে প্রাণি- 
হত্যা না হয়। কৃষিবাষে সব জীবিকায় প্রাণিহত্যার সম্ভাবনা আছে, তাহা 
তাহারা সযত্বে পরিহার করেন। এইনন্য অধিকাংশ জৈনই বাণিজ্য-ব্যবসায়ে রত 
হন। 


সমিতি 


(৩) গুপ্তি হইল দ্রেহ, বাক্য ও মনের উপযুক্ত সংঘমন। 
আত্মশুদ্ধির জন্য ইহা! অত্যাবশ্যক । 


(৪) ধর্ম কথাটি জৈন দর্শনে ছুই সম্পূর্ণ পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয় ইতিপূর্বে 

দেখিয়াছি ধর্ম বলিতে গতির শক্তিকে (005 0:0011৩ ০1 05০8০2) বুঝায়। 

এখানে কিন্তু ধর্ম বলিতে পরিপূর্ণ ক্ষমা, বিনয়, সরলতা, 

পরিচ্ছন্নতা, সত্যবাদিতা, ব্রহ্বচর্য, নির্লোভিতা ইত্যাদি 

দশটি প্রধান নৈতিক গুণ বোবায়। ধর্ম অঙ্গপরণ না করিলেই মলিন পুদগল বা 

বস্তকণা জীবকে আচ্ছন্ন করে । এই কর্মসঞ্চয় বার! জীবের বন্ধন হয় ; ধর্ম অনুসরণ 
কর্মবন্ধন ক্ষয় করিয়! মুক্তির পথ স্থগম করে। 


গুপ্তি 


১০। উমাস্বামা--ন্তত্বার্থীধিগম হৃত্র 


নিরীশ্বরবাদ : জৈন দর্শন ৩৫ 


(৫) অন্থুপ্রেক্ষা 'হইল নৈতিক জীবনের ভিত্তি সম্পর্কে গভীর চিন্তন । এই 
চিস্তাগুলি হইতেছে,--জগৎ অনিত্য ; সত্যই মানুষের একমাত্র আশ্রয় ; পার্থিব 
অভিজ্ঞতা চক্রবৎ আবতিত হয়; নিজ কর্মের শুভ ও অশুভ 

ফলের দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের ; জীব অজীব হইতে।_ 
দেহ, মন, আত্মীয় বন্ধু সকলের হইতেই পৃথক ; দেহ মল, ইত্যাদি অশুচি পদার্থপূর্ণ ; 
প্রবৃত্তিচালিত হইয়া স্ৃখান্বেষণে রত হইলেই কর্ম জীবকে বন্ধ করে;কি করিয়! 
আত্মশাসন ও সদভ্যাস গঠন দ্বারা কর্মের অবসান করা! যায়; এই পৃথিবীর প্রক্কৃতি: 
কি; বন্ধনমুক্তির জন্য প্রয়োজন সত্য বিশ্বাস, সত্য জ্ঞান, সত্য আচরণ; কিন্তু এই পথে 
কি কি বাধা এবং মুক্তির প্রকৃত পথ কি-_এই ছাদশ প্রকার মৌলিক বিষয়ে পুনঃ পুনঃ 
ও গভীর ধ্যান। এই চিন্তন দ্বারাই কর্তব্য সম্পাদন-বিষয়ে শৈথিল্য দূর হয় এবং 
নৈতিক জীবনের জন্য উপযুক্ত উদ্যাম সৃষ্টি হ্য়।১১ 

(৩) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, গ্রীষ্ম, রোগজনিত নানা ছুঃখকে 
উপেক্ষা দ্বারা ও ধৈর্য দ্বারা জয়ের অভ্যাস-__-ইহাই হইল 


অনুপ্রেক্ষা 


পরিষহ্জয় 


পবিষহজয়। 

(৭) পর্চব্রত ( অহিংসা, সত্য, অন্তেয়, ব্রহ্ষচর্য ও 
অপরিগ্রহ ) উদ্যাপনই সম্যক চারিজর গঠন। চাঁরিত্র গঠন 
দ্বারাই জীব কর্মবন্ধান হইতে মুক্তিলাভ করে । 


জৈন দর্শনে মোক্ষ 


জীবের প্রক্কৃতি হইতেছে অনস্ত চৈতন্, অনন্ত শক্তি ও অনস্ত আনন্দ। 
কিন্তু কর্ণের দ্বারা জীবের এই প্রকুত গুণগুলি আচ্ছাদিত হয়। কর্ম বা কামনার 
শক্তি দ্বারা জড় বস্তকণ! বা পুদগল আকুষ্ট হইয়া আত্মার ম্বাভাবিক গুণগুলিকে মলিন 
আবরণে আবৃত করে। ইহাই কর্মবন্ধন। কিন্তু ইহা জীবের প্ররুত অবস্থা নহে। 
তীর্ঘংকরদের জীবন ও উপদেশ নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করিয়া সম্যগ দর্শন, 
সমাগজ্ঞান ও জম্যক্চারিত্র এই ভ্রিরত্ব লাভ করিয়া জীব সমস্ত বন্ধন ক্ষয় 
করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারে ।১২ 

জম্যগ্র দর্শন বলিতে জৈন ধর্মের মূলনীতি যথা-_জীব, 
অজীব, আশ্রব, বন্ধ, সম্বর, নির্যর! এবং মোক্ষ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ 


পঞ্চব্রত 


সম্যগ দর্শন 


বিশাস বোঝায় । 





১১। সবীর্ঘসিদ্ধি ততসংগ্রহ--৯, 9, ৬, ৭ 
»২। জ্রবাসংগ্রহ--৩৯-৪০ 


৩৬ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


জম্যগ,জঞান বলিতে সমস্ত সংশয়, অনিশ্চয়তা ও মোহ 


সি দুর করিয়া জীব ও অজীবের পার্থক্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণ প্রতীতি 


বোঁবাঁয়। 

সম্যক্চারিজ্জ ঘ্বারা পঞ্চ মহাত্রত উদ্যাপন নির্দেশ করে। এই ত্বিরত্বের 
সমন্বয় ঘটিলেই কামনা-বাসনা ধ্বংস হয়, কর্মের বন্ধন ক্ষ হয়, এবং দগ্ধীভূত বীজ 
হইতে আর যেমন অঙ্কুরের উদগম হয় না, তেমনি জন্মমৃত্যুর সংসারচক্র ছিন্ন 
হয়। এই কর্মবন্ধন ও সংসারচক্র হইতে মুক্তিই মোক্ষ। 
এ বিষয়ে বৌদ্ধ দর্শন ও যোগ এবং অন্যান্ত হিন্দু দর্শনের সঙ্গে 
জৈন দর্শনের মতের মিল লক্ষণীয়।১৩ মোক্ষলাঁভ হইলে জীব তাহার স্বভাঁব 
লাভ করিয়া সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। 


সম্যক চারিত্র 


জৈন দর্শনে নিরীশ্বরবাদ ও পুরুষকার 


জৈন দর্শন বলে যে অপরোক্ষ প্রত্যক্ষ দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। 
কেহই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে নাঁই, করিতে পাঁরে ন।-_-কারণ ঈশ্বর ইন্দরিয়গ্রাহ্া নন । 
অনুমান দ্বারাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ন্যায় দর্শনের যুক্তি 
হইতেছে যে, এই জগৎ সাবমনব অর্থাৎ বহু অংশবিশিষ্ট, সুতরাং তাহার অষ্টা 
(:০0165০6) একজন কেহ থাক! দরকার--যিনি বিভিন্ন অংশের নংষোগ সাঁধন 
করেন। কেবল মাত্র সরল বস্তই নিত্য । কিন্তু নৈয়ায়িক- 
দের যুক্তির মধ্যে সঙ্গতি নাই। তাহারা আকাশকে নিতা 
বলেন, অথচ তাহাকে সাঁবয়ব বলিয়াও স্বীকার করেন। তাহ] ছাঁড়া, সাবয়ব বন্তব 
অবয়ব বা অংশগুলির সংযোগ সাধন করিতে হইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন । 
কিন্তু ঈশ্বরের তো কোন দেহ নাই বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাই, সুতরাং তিনি কি করিয়া 
জগৎ স্থষ্টি করিতে পারেন ? 
জগৎ যে সৃষ্ট বস্ত, তাহারই ব৷ প্রমাণ কোথায়? আকাশে মেঘ ঝ৷ ইন্ধন 
গত সষ্টন্ত নহে অথবা পৃথিবীর বুকে ঘাস আপনা হইতেই জন্মায়। তাহাদের 
জন্য কোন অষ্টা স্বীকারের প্রয়োজন নাই । 
আবার জগৎ ঘদি সৃষ্টিই হয় তবে তাহার একজন মাত্র অ্টা ন! থাকিয়া! বনু 
শষ্টাও তো! থাকিতে পারেন ! নৈয়ায়িকেরা বলেন, একাধিক স্বাধীন অঙ্টা স্বীকার 
করিলে বিশৃংখল! দেখ! দিবে এবং স্যট্ি ধ্বংস হইবে-_স্ৃতরাং কেবলমাত্র একজনই 


ঈশ্বর ইন্জরিয়গ্রাহা নকে 


১৩। তত্বার্থধিগম সার ৮--২ ৪, ৭ 
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'মষ্টা থাকিতে পার়েন। ইহাও সুযুক্তি নয়। কারণ বু মৌমাছি একত্র পরিশ্রম 
করিয়া স্থন্মর ও পরিপাটি মৌচাক গলিয্া তোলে ।১৪ একমাত্র ঈশ্বরই সমন 
সথষ্টির মুল কারণ স্বীকার করিলে বিভিন্ন পৃথক বন্তর পৃথক পৃথক কারণ আছে তাহা 
অস্বীকার করিতে হয়, কিন্তু স্পষ্টতঃই বিভিন্ন বস্তর বিভিন্ন পৃথক কারণ আছে। 
পৃথিবীতে যে বৈচিত্র, স্থখস্কুঃখ ভোগে যে পার্থক্য তাহা নিরপেক্ষ ঈশ্বরের 
টার রর স্ষ্টি, ইহা প্রমাণ করে না। এক নিরপেক্ষ ঈশ্বরের পরিবর্তে 
জানি বিভিন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তাহাদেরই প্রত্যেকের 
অপৃষ্ট বা কর্মফল অন্তযাঁয়ী ঘটিয়া থাকে, ইহা স্বীকার করাই সঙ্গত 
চ্ছতরাং জৈনগণ কর্মফলের অতিরিক্ত কোন ঈশ্বর শ্বীকার নিশ্রয়োজন মনে করেন । 
জৈনগণ বিশ্বাম করেন প্রত্যেক জীবের মোক্ষ তাহার নিজ চেষ্ট1 ও নিষ্ঠার ফল। 
তীর্থংকরদের পুত জীবন প্রত্যেক জীবের মোক্ষের পথপ্রদর্শক | জৈনগণ ঈশ্বর 
স্বীকার করেন না, কিন্তু “অনন্ত চতুষ্টয়- _সম্যগ দর্শন, সম্যগঞ্জান, সম্যক্চারিত্র ও 
সম্যকৃমানন্দের অধিকারী সিদ্ধ জীনদেব ধ্যান ও পুজার নির্দেশ তাহাদের শান্তে 
আছে। জৈনগণের পক্ষে প্রত্যহ 'পঞ্চ পরমে্ট'র ( অত, 
সিদ্ধ, আচার্য, উপাধ্যায় এবং সাধু) ধ্যান ও উপদেশ 
অন্থুসরণ বিধেয়। ঈশ্বর বা মহাঁপুরুষদের রুপা মোক্ষের হেতু নয়। 
প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ মোক্ষ অর্জন করিতে হইবে ।১৫ বুদ্ধদেব পরিনিবাণ 
কালে তাহার প্রিয়তম শিল্প আনন্দকে অন্থরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন_-তিনি 
রলিয়ছিলেন, 'আত্মদীপা ভব । উপনিষদেও একই কথা আছে-_-নায়মাত্মা 
বলহীনেন লভাঃ' । জৈন দর্শন নিরীশ্বরবাদী সত্য, কিন্তু চার্বাকবাদীদের মতো 
জৈন দর্শন নিরাশ্বরবাদী ইহা! নীতিহীন ও ধর্মহীন নহে। সমস্ত জীবের প্রতি শ্রদ্ধা, 
হইলেও নীতিহীন পরের মতের গতি শ্রদ্ধা, বিশ্তদ্ধ সাত্বিক জীবন যাপন, সম্পূর্ণ 
ও ধর্মহীন নহে নিরামিষ আহার, বিনয় ও শুদ্ধাচার ও পুরুষকার জৈন 
ধর্মের বিশেষ প্রশংসনীয় লক্ষণ। জৈনধর্ম নীতিভিত্তিক ও আশাবাদী । 
জৈন দর্শনের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী উচ্চপ্রশংসার যোগ্য, কিন্তু তাহাদের জ্ঞানতত্ব 
(67136270195) ও অধিবিদ্ভার (02620003108) ভিত্তি অপেক্ষাকৃত হুর্বল। 
দেবতায় জৈনদের টজন দর্শন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, কিন্ত দেবতা বিশ্বাস 
বিশ্বাস করে। বাস্তবিক পক্ষে মোক্ষপ্রাঞ্ড সমন্ত জীবই দেবতা। 
এক পরমেশ্বর জগৎ হ্যষ্টি করিয়াছেন, ইহা জৈনরা বিশ্বাস করেন। পরমেশ্বর 


১৪। হেমচন্্র-্াদবাদ মঞ্জরী, পৃঃ ২৭-২৮ 
১৫) নেমিচন্ত্র- দ্রব্যসংগ্রহ পৃঃ ৫*-৫৪ 


জীনর্দের পুজ। বিধেয় 


৩৮ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


যিনি তাহার তো অন্বপ্রত্যঙ্গ নাই, অভাব নাই, আকাজ্! নাই--কাজেই 
তিনি কখনও স্ৃ্টিকর্তা হইতে পারেন না। শ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণসম্পন্ন তীর্ঘংকরগণই 
মাগষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। মানুষকে তাহার! সর্বোচ্চ মর্ধাদা দিয়াছেন। কিন্ত, 
এক বিশ্বব্যাপী সচেতন শক্তি ব্যতীত জগঘ্বাপাঁরের স্থব্যাখ্যা সম্ভব নয়। 
জৈনর! এক বিশ্বব্যাপী নৈতিক শক্তি বা কর্মকেই জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য এবং 
জীবের স্থবছুঃখ ভোগের যথেষ্ট কারণ বলিয়া মনে করেন । কিন্তু গ্তায় দর্শন ঠিকই 

বলে যে কর্মফল বণ্টনের জন্য এক সচেতন বিশ্বশক্তি স্বীকার 
ূ করিতে হয়। জৈনগণ জীব এবং অজীবের প্রভেদ অথচ 
পরম্পরের প্রভাব স্বীকার করেন এবং একথাও বলেন যে এককে সম্পূর্ণ করিয়৷ জানিলে 
অন্যকেও জান। যায়।১৬ কিন্তু জীব ও অজীবকে যুক্ত করিবার জন্য এই ছুই হইতে 
মহত্তর এক এঁক্যের শক্তিকে জৈন দর্শন স্বীকার করে না। ইহা একটি ত্রুটি 
বলিয়াই মনে হয়। জৈন দর্শন বহুবস্তবাদী (21:51130- একদিকে ইহা বন্থ জীব 
স্বীকার করে, অন্যদিকে ইহ! বহু অণুর অস্তিত্বও ন্বীকার করে । কিন্তু কি করিয়া এই 
বহু সত্তা এক্যবন্ধনে যুক্ত হয় সে সম্বন্ধে জৈন দর্শনে কোন স্থব্যাখ্যা মেলে না। 
জ্ঞানতত্বের ক্ষেত্রেও এই অসম্পূর্ণতা লক্ষণীয়। স্ুভঙ্গী নয়বাদে আমরা দেখি জৈন 
দর্শন প্রত্যেক বিষষে সাত প্রকার আংশিক বিচার স্বীকার করিয়াছেন, কিন্ত তাহাদের 
সমন্বয় দ্বার এক অথ সত্যে উপনীত হইবার কোন ব্যবস্থা নাই । পরমত 
সহিষ্ততা প্রশংসনীয়, কিন্তু বহু আংশিক সত্যেই দার্শনিক আলোচনা শেষ হইতে 
পারে না, একটি সপ্পূর্ণ সমন্বয়ে পৌছ৷ প্রয়োজন ।১৭ বাস্তবিক পক্ষে জৈন দর্শন 
জীবনের নৈতিক আদর্শ নির্ণয়ে যতট! আগ্রহী দার্শনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ততটা 
নয় |৯৮ 


শপ শি লাশ শা শট শে শি শা ৯ পা 


সমালে।চনা 
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১৮। আত্রবোভব হেতুঃ স্যাত সংবরো। মোক্ষকারণমঃ 
ইতীয়ম আর্তি দৃষ্টিরন্যদস্যাঃ প্রপন্কনম্‌ 


119011৬201121/58- 521%9-091329128, 3800812136, 
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সংক্ষিগুসার 


জৈন দর্শন জীবের নৈতিক আদর্শ নির্ণয়ে অধিকতর আগ্রহণীল। বৌদ্ধ দর্শনের মতোই 
জৈন দর্শন নিরীখরবাদী ; ইহারা উভয়েই বেদের প্রামাণ্যকে অন্বীকার করে । দৈনন্দিন জীবনে 
কৃচ্ছ সাধন ও জীবে অহিংসা জৈন দর্শনে চরমে উঠিয়াছে। জৈন দর্শন নিরীশ্বরবাদী হইয়াও 
দেবতায বিশ্বাম করে। বান্তুবিকপক্ষে মোক্ষপ্রাপ্ত সকল জীনই দেবতা! । জৈন দর্শনে মোক্ষের 
ধারণা বহুশ্রত। ইহারা জগৎ ও জীবনকে সতা বলিষ স্বীকার করিয়াছেন । জীব হইল 
অজড় বন্ত। অ-জীব হল জড় বন্ত। জীব দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে। অ-জীব 
হইল জড় অণু বা একাধিক অগুর সমগ্থয়। জগৎকে জৈনরা চিরন্তন ও স্যস্তু বলিয়া বর্ণনা 
করেন । ইশ্বর এই জগৎ স্থষ্টি করেন নাই । জৈনদেব সংখ্যাতীত বন্ততে বিশ্বাস তাহাদিগকে 
'অনেকান্তবাদী' আখায় তৃষিত করিয়াছে । তাহাব। বলেন যে, বস্ত সম্বন্ধে কোন কথাই নিশ্চয় 
করিয়! বলা যায় না। তাই ইহার্দিগকে “স্যাদ্বাদী” ও বলা। হয়। 

জৈনরা অপরোক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান স্বীকাঁৰ করেন। তাহাদের মতে প্রমাণ হইল ব্রিবিধ 
--অপরোক্ষজ্ঞান, অনুমান ও এঞ্রত। জ্ঞানকে পরম্পব-বিবোধিতা (961£-000080100100) 
হইতে মুক্ত হইতে হইবে । তাহাবা! ব্যবহারিক প্রত্তক্ষজ্ঞানের স্তরভেদ স্বীকার করিয়াছেন । 

অনুমান সম্পর্কে আলোচনায় জৈনবা নৈযায়িকদেব অনুপ সিদ্ধাতে উপনীত হইয়াছেন ৷ 
তাহারা মনে করেন যে, ব্যক্রিসম্বদ্ধের উপব নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তে পক্ষ ও সাধ্যের 
মধ সম্বন্ধ স্থাপন কব1 হয । বিশ্বস্ত বাত্তিদেব নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্লুতজ্ঞান আবার দ্বিবিধ-_ 
ব্যবহারিক ও পারমাথিক। পারমাধিক ব্যাপারে তীর্থংকবদের মতই একমাত্র গ্রাহা । 

জৈন দর্শনে নীতি-আলোচন! মুখাস্থান লাভ করিয়াছে। ইহাবা মনে করেন যে তাবসন্বরই 
নৈতিক জীবনের তিত্তি। ইহাঁর জন্য জীবের ব্রত, সমিতি, গুপ্তি, ধর্ম, অনুপ্রেক্ষা, পরিষহজয় 
ও চারিত্র এই সাঁতটির প্রয়োজন । জীবেব প্রকৃতি হইতেছে অনন্ত চৈতগ্থ, অনন্ত শক্তি ও 
অনন্ত আননদ। কিন্তু জীব আপন যথার্থ সন্তাটুকুকে উপলব্ধি করিতে পারে না, কেন! কর্ম 
জীবেব প্রকৃত গুণগুলি আচ্ছাদিত করিয়া দেয়। জীবনে এই আচ্ছাদন অপনোদন 
করিতে হইলে তীর্ঘকরদের জীবন ও উপদেশ নিষ্ঠার সহিত অনুসবণ করিয়া সম্যগ দর্শন, 
সম্যগজ্ঞান ও সমাক্চরিত্র এই ব্রিরত্ব লাভ কবিতে হইবে । এইভাবে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়] 
জীবকে মোক্ষলাভ করিতে হয় । 

জৈন দর্শনে নিরীশ্বরবাদ স্বীকৃত । জৈনব। পুকষকারবাদী । তাহার1 বলেন যে ঈশ্বর ইক্তরিয়- 
গ্রাহথ নহেন। অনুমানের দ্বারাও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। দ্ৈনরা! জগৎকেও 
সৃষ্ট বন্ত বলি! স্বীকার করেন না । জগৎ থে একজন ঈশ্বরের দ্বার! সথষ্ট, সে সম্ঘপ্ধেও নিশ্চয় 
করিয়। কিছুই বল! যায় না। বহু শ্রষ্টাও থাকিতে পারেন। আবার লগং কি কোন 
নিরপেক্ষ ঈশ্বর কর্তৃক হুট? এ মম্বন্ধেও জৈনর। সংশয়বাদী। তাহারা কর্মফলের অতিরিক্ত 
কোন কিছুতেই বিশ্বান করেন ন1। 

জৈনগণ বিশ্বান করেন যে প্রত্যেক জীবের মোক্ষ তাহার নিজ্জ চেষ্টা ও নিষ্ঠার ফল। 
তাই তাহারা পুরুষকারবাদী। তাই জৈনদর্শনে নীতিদর্শনের উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ 
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কর! হইয়াছে । জৈনরা নিরীগ্বরবা্দী হইলেও নীতিহীন ও ধর্মহীন নহেন। ইহারা বন্তর বহত্বকে 
স্বীকার করেন; তাই ইহার! অনেকান্তবাদী । ইহারা 'ডগস্যাটক' নহেন। যে কোনও 
বিষয়ের আলোচনায় ইহারা আপনাদের মত ছাঁড়ীও অপরবিধ মতবাদিতার সম্ভাবনার কথ! 
স্বীকার করেন । তাই ইহারা স্তাদ্বাদী। জৈন স্তাদ্বাদ আধুনিক মানসিকতার লক্ষণাক্রাস্ত। 
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চতুর্থ অধ্যায় 
নাস্তিক দর্শন : বৌদ্ধ মত 


ধর্মনেতাঁদের জীবনকাহিনী সর্বদাই হৃদয়গ্রাহী ও গভীর নৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ । 
'সেই ধর্মজীবনের প্রাণপ্রন কাহিনীগুলির মধ্যে করুণাবতাঁর গৌতম বুদ্ধের জীবন- 
কাহিনী অতুলনীয়। তাহার সংসারত্যাগ, সত্যের অনুসন্ধান, বৃদ্ধত্বপ্রপ্ি, ধর্ম- 
চত্্প্রবর্তন, ধর্মপ্রচার ও পরিনির্বাণ ইত্যাদি সমস্ত কাহিনীই অতীব মনৌরম 
এবং শিক্ষাপ্রদ । অহিংসা, মৈত্রী ও করুণার যে বাণী তিনি জগৎকে দান করিয়াছেন 
যাবচ্ত্রদিবাকরঃ তাহা হিংসায় উন্মত্ত পথ্থীকে আলোর পথ, মহতজীবনের পথ 
দেখাইবে। তাহার তেজোময় জীবন ও উপদেশ পশ্ুরক্রপ্রাবিত হিন্দুভীরতকে 
গভীর মানবতার শিক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিল। অন্ধ আচারের বন্ধনকে অস্বীকার 
করিবার প্রচণ্ড সাহস তাহার ছিল এবং ইহা নিঃসক্কোচেই বলা যায় যে বৌদ্ধধর্মের 
প্রচণ্ড আঘাত হিন্দুধর্মকে সচকিত করিয়া ভাঁরতবর্ষেব জীবনে নৃত্তন প্রাণনঞ্চার 
করিয়াছিল। তাই দৃষ্টিভঙ্গী তীক্ষ বিরোধ সত্বেও আজও হিন্দুধর্ম বুদ্ধদেবকে 
ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করে। 
অশ্বঘোঁষের বুদ্ধচরিতে গৌতম বুদ্ধের অলৌকিক জীবনকাহিনী যথোচিত 
আঙ্কার সহিত মনোজ্ঞভাবে রচিত হইয়াছে। তাঁহার জীবনের সমস্ত কাহিনীই সত্য 
অশ্বঘোষের বুদ্ষরিতে না-ও হইতে পারে, তবে তিনি যে এঁতিহাসিক পুরুষ ছিলেন 
সিদ্ধার্থের এবং বুদ্ধচরিত ও তত্কালীন অন্ান্ত জীবনকাহিনীতে যে প্রধান 
জীবনকাহিনী প্রধান ঘটনার বিবরণ দেয়৷ হইয়াছে তাহা মোটামুটি সত্য, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কপিলাবস্ত রাজ্োর 
শাক্যবণীয় রাঁজা শুদ্ধোধনের পুত্র কুমার সিদ্ধার্থ ত্রীঃ-পূর্ব ৬০০ হইতে ৫০* সালের 
মধ্যে কোন এক সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই অনিন্দকান্তি তরুণ রাজপুত্র 
রাজপ্রাসাদের বিলান ও আরামের পরিবেশেই পরম আদরে লালিত হইয়াছিলেন। 
সেই যুগে বিদ্যাচ্া ব্রাহ্মণদের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তখনও লিখিত 
পু্তকের প্রচলন হয় নাই। তাহা ছিল শ্রুতির যুগ-_গুরুর উপদেশ শুনিয়! শিষ্তেরা তাহা 
কণঠস্থ করিত। শিশ্যপরম্পরায় জানের ধারা এই ভাবেই প্রভাবিত ছিল। বেদ-নিদি্ট 
বাঁগষজ্ঞ অনুষ্ঠান হার! বিত্রশালী ক্ষত্রিয়েরা পারলৌকিক সম্পদ সংগ্রহ করিতেন । 
কিন্ত সিদ্ধার্থ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তখনই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের কিকুদ্ধে 


৪২ ভারতীয় দর্শনের ক্লুপরেখ। 


প্রতিক্রিয়া গড়িয়া! উঠিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় 
উপনিষদের ব্রহ্মচিন্তায়। স্বভাবতঃই এই জ্ঞানের মার্গে তৃপ্তির পথ সবপাধারণের 
জন্য খোলা ছিল না। স্থতরাঁং তরুণ সিদ্ধার্থের সময় বয়সোচিত প্রমোদ, ব্যসন, 
মূগয়ায়ই ব্যয়িত হইত, জ্ঞানের চর্চ| সামান্যই ছিল। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি 
পরমাহ্নন্দরী নিকট আত্মীয়! রাজকন্তা গোপাকে বিবাহ করেন। বনু বৎসর 
তাহাদের কোন সন্ভানাদি হয় নাই। কিন্তু এই অলদ বিসান-ব্যসন ও সাংসারিক 
সথ ও আরানের জীবনে এই চিন্তাশীল হৃদয়বান কুমার সিদ্ধার্থ অন্তরের তৃপ্তি 
খুঁজিয়া পাইতে ছিলেন না। ঘিনি সব্ধজাবের কল্যাণের জন্ত জীবন উৎসর্গ 
করিয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জীবন কি তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে? তাহার 
নিজেরই অজ্ঞাতে তাহার অন্তর এই প্রশ্নের উত্তর খুজিয়া অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল-- 
“কি এই জীবনের উদ্দেশ্ঠ' ? ভোগের সমস্ত উপকরণের মধ্যে থাকিয়াও তিনি 
সিদ্ধার্থের প্রশ্ন: অন্তরে জানিয়াছিলেন এই স্বখ ৪ আরাম মিথ্যা__মাস্থয 
ললীবনের উদ্দেগ্ঠ কি? এই স্বার্থকেন্দ্রিক ভোগের মধ্যে জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকত! 
পাইতে পারে না।১ মনের এই অতৃপ্ত অশান্ত অবস্থায় 

ত্রাহার জীবনে এমন কয়টি ঘটনা ঘটিল, যাহা তাহার জীবনের ধারায় আমূস 
পরিবর্তন আনিয়া দ্রিল। একদ্রিন রথে চড়িয়া নগরভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি 
দেখিলেন লোলচর্স, শীর্ণ, চক্ষু নিম্পভ ও কোটরগত, হষ্টিনির্ভর এক জরাজীর্ণ 
বৃদ্ধ ব্যক্তিকে । দেখিয়া! তিনি চমকিত হইলেন। তিনি সারথি ছন্ন-কে ( ছন্দক ) 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ব্যক্তির কি হইফ্লাছে? ছন্ন উত্তর করিল, “কুমার এই 
ব্যক্তি বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য হইয়াছে জীবন যৌবনের এই পরিণতি ৷, এই দৃশ্যের স্মৃতি 
সিদ্ধার্থকে বিচলিত করিল। তিনি চিন্তামগ্ন হইলেন। এই অবস্থায়ই আর 
একদিন ভ্রমণে বাহির হইর। তিনি দেখিলেন রোগধস্তণাঁয় বিকৃতমুখ এক ব্যক্তিকে । 
ছুন্নকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল--“রোগ দেহের অপ্রতিরোধ্য সঙ্গী! সকল 
বিহারের মানুষকেই এই ছুঃংখ ভোগ করিতে হয়। কুমার সিদ্ধার্থের 
নেননি উর আর একটি গভীর রেখাপাত হইল! ইহার পরে, 
আর একদিন তিনি দেখিলেন একটি বীভতম শবদেহ বহন 

করিয়া, আত্মীয়ঘজন শৌক-আর্তনাদ করিতে করিতে চলিয়াছে। কুমার সিদ্ধার্থ 
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এমন দৃশ্ঠ জীবনে পূর্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি অস্থির হইয়া ছন্নকে জিজ্ঞাস 
করিলেন। ছন্ বলিল, “ইহা মৃত্যু, জীবদেহের ইহাই শেষ পরিণতি-_ইহার হাত 
হইতে নিস্তার নাই।” সিদ্ধার্থ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সত্যই কি রোগ, শোঁক,, 
জরা, মৃত্যু-_সংসারের এই সর্বব্যাপী ছুঃখজাল ছেদনের কোন উপাঁয়ই নাই ? 
এমনই চিন্তায় মন যখন তাহার আলোড়িত, তখন একদিন দেখিক্কটে কৌপীন- 
বন্ত এক সন্ন্যামী, সর্বজঙ্গ ভন্মাচ্ছাদিত, সন্বস শুধু ভিক্ষাপাত্র ও যষ্তি, কিন্ত বদন 
দর্বত্যাগী সন্াসীৰ তাঁহার প্রসন্ন হানতে উদ্ভাসিত-কোন সাংসারিক সম্পদে তীহার 
আবিভভীবা আকর্ষণ নাই, শীতগ্রীম্মের প্রতি ভ্রক্ষেপ নাই, কিন্তু জনতার 
শির এই রিক্ত সন্ন্যাসীর পায়েই শ্রদ্ধায় লুটাইয়৷ পড়িতেছে । 
ইহ| দেখিয়া সিদ্ধার্থের প্রতীতি জন্মিল, সংসারত্যাগই সংসারের সমস্ত আঘাত 
এড়াইবাঁর একমাত্র উপায় । তিনি সংকল্প স্থির করিলেন। কিন্তু তখনই তাহার 
কাছে সংবাঁদ পৌছিল, তাহার স্ত্রী এক স্থুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন । 
রাজধানী দীপমালায় সঙ্জিত হইল, নরনারী আনন্দে মত্ত হইল, স্বেশা নর্তঠকীদল 
রাজপ্রাসাদের সভাগৃহ বাগ্ঠযন্ত্রের তালে তালে নুপুরনিক্কণে মুখরিত করিয়া তুলিল। 
গৌতমের অন্তর বেদনাঁয় আর্তনাদ করিয়! উঠিল--“আর একটি নিগড় আমাকে 
বন্ধনের জন্ত রচিত হইল।” রাত্রে তাহার নিদ্র! দারুণ ছুঃম্বপ্রে ভাঙ্গিয়। গেল, 
যেন কেহ তাহাকে বলিল “ওরে তোঁর ঘরে আগ্তন লাগিয়াছে, ওঠ, পালা, পাল” 
পুতে জন্ম তিনি বুঝিলেন ভাক আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিবার উপায় 
নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যাতাগ করিয়া ছন্নকে ডাকিয়া 
রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু গৃহত্যাগের পূর্বমূহূর্তে প্রবল বাঁসনা 
জন্সিল, একবার নিজ সন্তানকে বুকে নিদ॥ আদর করেন, প্রাণাধিক পত্বীর কাছে 
শেষ বিদায় চাহেন। বহু কষ্টে নিজেকে স্বরণ করিয়া নিঃশবে গৃহত্যাগ 
করিলেন। গভীর অন্ধকারে বহুক্ষণ চলিয়! রথ নগরপ্রান্তে উপনীত হইল। 
অকম্মাৎ মার আকাশ ব্যাঞ্ড করিয়! তাহার পথরোধ করিল। মার সিদ্ধার্থকে 
সম্বোধন করিয়া! বলিল, “কুমার গৃহে প্রত্যাবর্তন কর, আর অগ্রসর হইও না। 
গৃহত্যাগ আমি তোমাকে ধন দিব, রাজ্য দিব_-তোমাকে ভারতের 
শ্রেষ্ট নৃপতি করিব, বিপুল যশের অধিকারী করিব। আর 
ধর্দি আমার বাকো কর্ণপাত না কর, তবে প্রতি পদক্ষেপে তোমাকে বাধ! দিব, 
সাফল্যের শুভ মুহূর্ত খন সমাগত, তখন ক্রোধ, লোভ, ঘোঁহ অতকিতে তোমাকে 
অভিভূত করিয়া তোমার সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে । একদিন না৷ একদিন, 
আমার বশ্ততা সকল মানুষের মতো তোমাকেও স্বীকার করিতেই হইবে। এখনও. 


৪৪ ভারতীয় দর্শনের ক্ষপরেখা 


লময় আছে, রাত্রি প্রভাত হইবার আগে ঘরে ফিরিয়া যাও।” ক্বিস্ত সিদ্ধার্থ 
সংকল্লে অবিচল রহিলেন। রথ অগ্রসর হইয়া! চলিল। রাজ্যসীমা৷ অতিক্রম 
করিয়া এক বালুকাঁপূর্ণ নদীতটে রথ থামিল। তিনি রথ হইতে অবতরণ করিয়া, 
তরবারি দ্বারা ঘন কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ ছেদন করিলেন, দেহ হইতে সমস্ত অলংকার 
ও রাজপরিচ্ছদ উন্মোচন করিয়া সমন্তই ছল্লের হাতে অর্পণ করিয়া নদী পার 
হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। শীঘ্রই তিনি এক জীর্ণবন্ত্-পরিহিত ভিক্ষুকের 
সাক্ষাৎ পাইলেন এবং নিজের বহুমূল্য পরিচ্ছদের পরিবর্তে ভিক্ষুকের দীনবাস 
অঙ্গে ধারণ করিলেন। ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি 
বাংলাদেশের সীমাস্তবর্তী বিহারের অন্তর্গত রাঁজগীতে উপস্থিত হন। সেইখানেই 

গুহাবাসী সন্যাসীদের সঙ্গে প্রথম ধর্মজীবনের পথ সম্পর্কে 

তিনি আলোচনা করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আরও বহুস্থান 
পরিভ্রমণ করিয়। অনেক সাধুসন্তের উপদেশ গ্রহণ করেন, কিন্তু কোথাও তীহার 
অন্তরের পিপাঁসার পবিতৃপ্তি হইল না। তীহার নিষ্ঠা ও একাস্তিকতায় মুগ্ধ হইয়া 
পাঁচজন ধর্মপিপাস্থ ব্যক্তি তাহাঁকে গুরু হিসাঁবে গ্রহণ করিলেন। তিনি এই 
পাঁচজন শি্কা সমভিব্যাহারে বিদ্ধ পর্বতের গ্রহাঁয় সন্ধ্যাসীদের উপদেশ অন্গযায়ী 
কঠোর রুচ্ছুসাধনায় রত হইলেন। তাহার এই কঠোর তপস্তার যশ “আকাশে 
বিলদিত বৃহৎ ঘণ্টাধ্বনির মতো” চতুর্দিকে বিস্তৃত হইল । কিন্তু যে আলোকের সন্ধানে 
সিদ্ধার্থের তপশর্া এই তপশ্চর্যা, সেই সত্যের আলোক তাঁহার অন্তরকে . উদ্ভাসিত 

করিয়া তুলিল না। অনাহারে ও কঠোর তপশ্চ্যায় তাহার 
দেহ বিশুষ্ষ হইল, তিনি দ্দিন দিন স্ুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শেষে 
একদ্রিন তাঁহার সম্বিৎ লুপ্ত হইল। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, 
দৈহিক পীড়নের পথে আত্মার কল্যাণ মিলে না। তিনি তাহার অনুবর্তীদের 
কাছে খাগ্গ্রহণের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলে তাঁহারা স্তশ্তিত হইলেন এবং ঘ্বণায় 
তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। কথিত আছে, গৌতম বনমধ্যে ভ্রমণকালে 
অস্পৃশ্ঠ শবরকন্য! স্থজীতার হস্ত হইতে পায়সান্্ গ্রহণ করিয়া উপবাস ভঙ্গ করেন। 
জাঁতিভেদ-জর্জরিত তৎকাঁলীন ভারতে ইহা! অসমসাহসিক সংস্কারমুক্ত মনের 
পরিচাঁয়ক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহার নিন্দায় দেশ ভরিয়া! গেল। কিন্তু 
তিনি স্থির করিলেন, স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাপনই শ্রেষ্ট ধর্মের পথ-_ইহাই 
তত্প্রদশিত “মঝ বিমপন্থা (0১৩ 7010৭1৩ 92) । নিন্দা, প্রশংসায় জরক্ষেপ না 
করিয়া, তিনি সত্যের সন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, জনে জনে 
সত্যের পথ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং এমনই করিয়া! তিনি পুণ্যতীর্থ 


রাজগীতে আগমন 


নাস্তিক দর্শন : বৌদ্ধ মত ৪৫ 


বারাণসীতে উপনীত হইলেন। সেখানে বহু সাধুসঙ্গ করিলেন__শেষে স্থির 

পরার নিকটে. করিলেন, সত্যের কণ্টকারৃত পথে সাথী মিলে না। একাই 

বোধিক্রমতলে তপন চলিতে চলিতে তিনি গয়ার নিকটবর্তী এক বটবৃক্ষের তলে 

আদন স্থাপন করিলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন, “এই দেহ 

ঘদি ধ্বংস হইয়াও যায় তথাপি সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করা পর্যস্ত আসন ত্যাগ 
করিব না-_“করেঙগে ইয়! মরেজে' । 

বোধিলাভে কৃতপ্রতিজ্ঞ সিদ্ধার্থ ধ্যানে মগ্ন হইলে সমস্ত জগৎ আলোকিত হইল, 
কিন্তু স্র্মের রিপু মার সমস্ত হইল। মার নানা উপায়ে ধ্যানের বিজ স্থষ্টি করিতে 
চেষ্টিত। এই মার-জয়ের অলৌকিক কাহিনী অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও ললিতবিস্তব 
গ্রন্থে সবিস্তারে বণিত হইয়াছে । এইখানে বুদ্ধচরিত গ্রন্থের অল্প কিছু বর্ণনা উদ্দ'ত 
করিতেছি--“অতঃপর মার শাক্যমুনির শমতাঁয় বিদ্ব স্থষ্টি করিতে ইচ্ছুক হুইয়া, 

স্বীয় সৈম্তগণকে স্মরণ করিলেন । তখন বর্শা, প্রান, গদা ও. 
গৌতম কর্তৃক মার 
নঃ অসিহস্ত নানা আকৃতিযুক্ত অনুচর-সমূহ তাহাদের চতুর্দিকে 
আগমন করিল। তাহাদের কাহারো মুখ বরাহের ন্যায়, 
কাহারো মতন্তের ন্যায়, কাহারো অশ্বের ন্যায়, কাহারো গর্দভের ন্থায়, কাহারে। 
বা! উষ্ট্ের ন্যায়, কাহারো ব্যাদ্ববৎ, কাহারো ভল্লংকবৎ, কাহারো সিংহবৎ, কাহারো 
বা হস্তিবং! কেহ বা একচক্ষু, কেহ বা ত্রিশীর্ষ, কেহ বা বহুমুখখ কেহ ব! 
লগ্বো্দর, কেহ ব৷ পৃষোদর ! 

“**"রাত্বির পূর্বভাগে শাক্যসিংহের সহিত মারের সেই যুদ্ধ দেখিয়া আকাশ 
নিম্প্রভ হইল। পৃথিবী কম্পিত হইল ! এবং চতুদিক সশব্দে বলিয়া! উঠিল । 

“বায়ু সর্বত্র প্রবলবেগে বহিতে লাগিল । নক্ষত্রগণ নিষ্প্রভ হইল ! শশাস্ক 
দীপ্তিহীন হইল। রাত্রির অন্ধকার বিস্তৃত হইল এবং সমুদ্র-সমূহ সংক্ষুব্ধ হইল। 

“.**সেই বোধিবৃক্ষের মূলদেশ, হিংসাত্মক মারসৈন্তের দ্বারা সমাকীর্ণ দেখিয়। 
জগতের মোক্ষকারী ধর্মীত্মাগণ, অন্তরীক্ষে হাহাকার করিতে লাগিলেন। 

“মহর্ষি কিন্তু ধর্মবিধির বিস্নকারী সেই মারসৈম্যকে অবস্থান করিতে দেখিয়! বিক্ষুব্ধ 
বা বিকার প্রাপ্ত হইলেন না। তিনি গোগণের মধ্যে সিংহের ন্যায় উপবিষ্ট 
রহিলেন। 

..*দেহ ও মনের স্বুখ ও সন্তাপরাশি, নিজের উপর বর্ষিত হইতে থাকিলেও, 
শাক্যমুনি স্বীয় প্রতিজঞাকে বন্ধুর ন্যাঁয় আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন, আসন হইতে 
বিচলিত হইলেন না।”২ 

২। অশ্বঘোষ-_বুদ্ধচরিত ( অনুবাদ--রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর ), অ্রয়োদশ সর্গ, পৃ ৬৮-৭৯ 





৮৪৬ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখ। 


মার তখন তাহাকে ধনরত্বের লোভ দেখাইয়া সংকল্পচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল। 
বরৰর্ণিণী লাস্তময়ী মোহময়ী নারীর রূপ ধরিয়া তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে চেষ্টা 
করিল। সংশয়রূপে তাহার অন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করিল। অবশেষে সম্তানবতী 
জায়! যশোধারার মৃতি ধরিয়া তাহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু 
তাহাতেও সফল হইতে ন! পারিয়া, মার পরাজয় স্বীকার করিয়া বিরসবদনে পলায়ন 
করিল ।৩ 

“অন্তর ধৈর্য ও শমন্তনের দ্বারা মারবল জয় করিয়! সেই ধ্যানকোবিদ্‌ 
পরমার্থ-বিজিজ্ঞান্থ হইয়া! ধ্যান করিতে লাগিলেন। 

“সর্বপ্রকার ধ্যানবিধিতে সম্পূণ আঁধিপত্য লাভ করিলে 
রাত্রির প্রথম যামে তাহার পৃ পৃ জন্মসমূহের বিষয় স্মরণে 
আসিল। সংঘতচিত্তে এইবপ স্মরণ করিতে করিতে “ক্দলীগভ নিঃসারের স্তায় এই 

সংসার--ইহাই তিনি স্থির করিলেন । 


স্পা লশ স্পা স্প্পপী পিপি শাশিশীসপপে 


পূর্জন্মকথ। স্মরণ 
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নাস্তিক দশন : বৌদ্ধ মৃত ৪৭ 


দ্বিতীয় যাম অতীত হইলে, সেই অধ্িতীয়-পরাক্রম, সব- 
ক্ষম্মানগণের শেঠ পরম দিব্যচন্ষু লাভ করিলেন । 

“অতঃপর সেই দিব্য, পরিশুদ্ধ চক্ষুর দ্বারা, নির্মল দর্পণে প্রতিবিদ্বের ন্যায় 
জগৎকে তিনি দর্শন করিলেন । 

“উতকৃষ্ট ও নিকষ্টকর্মা। জীবগণের উৎপতি ও বিনাশ দর্শন করিয়৷ তাভার কারুণ্য 
বর্ধিত হইল । 


দিব্যক্ষুলাভ 


নং ৫ ০ বং নং ঁ 

"রাত্রির তৃতীয় যাম আগত হইলে, ধ্যানকোবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ সেই বোধিসত্ব জগতের 
স্বরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন । 

“'হায় জীবগণ কেবল বুথাই শ্রম করিতেছে, তাহার। বারংবার জন্ম, জরা ও 
মৃত্যুর মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে ! 

“ 'মোহ তাহাদের দৃষ্টি রুদ্ধ করিয়াছে ৷ তাঙ্বার৷ অন্ধ হইয়া এই নিদারুণ ছুঃখ 
হইতে নির্গমনের পথ দেখিতে পাইতেছে না! শির থাকিলেই শিরংগীড়ার 
সম্ভাবনা! বুক্ষ জন্মাইলেই তাহার পতন ও পাতন সম্ভব! সুতরাং জন্ম 
হইলেই জরা ও মৃত্যুর আগমন'__চিত্তে তীহার এই চিন্তা উদ্দিত হইলে, 
তিনি জীবের উৎপত্তির হেতু এবং উহা নিরোধের উপায় সম্বন্ধে ভাবনা করিতে 
লাগিলেন । 

রর “অতঃপর যাহা জ্ঞাতব্য তাহা তিনি সম্যকৃভাবে অবগত 
হইয়া, জগতের সম্মুখে বুদ্ধরূপে বিরাজমান হইলেন । তখন দগ্ধ- 
ইন্ধন অনলের ন্যায় তীহার পরম শান্তি লাভ হইয়াছে ।”৪ 

এই বুদ্ধত্ব লাভের পর তাঁহার আলোকোস্তাসিত বদন হইতে এই উদ্দান 
(103101160 5991708) ধ্বনিত হইল-_ 

অনেকজাতিসংসারং সংধাবিস্সং অনিব্বিসং 
গহকারকং গবেসন্তে৷ ছুক্খাজাতি পুনপ পুনং। 
গহকারক, দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি। 
সববা তে ফাল্ুকা ভগগা গহকুটং বিসঙ্খিতং 
বিসংখার গতং চিত্তং তণ হানং খয়মজ ঝগ! । 

এই সংসার আমাকে রুদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু ইহারই মধ্যে চিরকাল আমি অন্বেষণ 

করিয়াছি, ছুঃখ বেদনাপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের এই আলয়ের যিনি নির্ধাতা তাহাকে__এই 


০০০০০ 


গৌতমের বুদ্ধবূপে 
খাতিলাভ 





৪) অঙ্ঘোষ-বুদ্ধচরিত ( অনুবাদ-_রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ), চতুর্দশ সর্গ, পৃঃ ৮০-৮৫ 


৪৮ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


অন্বেষণ ও সংগ্রামে ক্ষণকালের বিরতি ছিল না। হে গৃহকারক, পুনঃ পুনঃ এই 
জীবদেহের কারাগারের শর্ট, তোমাকে আমি জানিয়াছি। আর তুমি বেদনার, 
আলয় এই দেহ-কারাগারে আমাকে বন্দী করিতে পারিবে না-আঁর মায়া ও 
ছলনার আচ্ছাদনেও আমাকে আবদ্ধ করিবে না--এই গৃহের ভিত্তি আজ ধ্বংস-_ 
ইহার প্রাকার ধুলিসাৎ হইয়াছে__গৃহের আচ্ছাদনের নির্ভর গৃহকূট ভগ্ম-_-আজ 
আমি সংস্কারমুক্ত,_তৃষ্ণাসমূহ ক্ষযপ্রাপ্ত হইয়াছে 1৫ 

. “তীহার সেই ধ্রুবপন্ধ লাভ হইলে, রাত্রির চতুর্থ যামে, চলমান ও অচল, 
সমস্তই নিশ্চল নিক্ষপ্পরূপ ধারণ করিল। ন্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টিপাঁতি হইল। 
সমস্ত জগৎ যেন হিংসাদ্বেষ ভুলিয়৷ গেল। কেহ কাহারও উপর কুষ্ট হইল না 
কেহ পীড়িত রহিল না। কেহ কোনরূপ পাপাচরণ করিল না। সকলে 
শান্ত হইল। মনে হইল তাহার সহিত সমস্ত বিশ্বই যেন পূর্ণত৷ লাভ করিয়াছে । 

“সপ্তদিবস তিনি তাহার সেই সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট রহিলেন। অতঃপর 'জগতে 
শাস্তির বাণী প্রচার করিবেন'_-তিনি তীহার এই সংকল্ের কথা স্মরণ করিলেন 1”৬ 


৫ ন ঙ শ 
তিনি চিন্তা করিলেন, কাহার নিকট এই নৃতন ধর্ম তিনি প্রচার করিবেন । 
প্রথমেই তাহার অরাড় কালাম ও উদ্রকের (ইহাদের নিকট হইতেই তিনি 
প্রথম ধর্মপথে চলিবার উপদেশ পাইয়াছিলেন ) কথা ন্মরণ হইল যে, ইহারাই 
তাহীর নৃতন গ্রহণ ধর্ম করিবার উপযুক্ত পাত্র । কিন্তু ধ্যান- 
চিত যোগে তিনি জানিলেন যে তাহারা উভয়েই মরদেহ ত্যাগ 
করিয়াছেন। তখন তান তাহার প্রথম পঞ্চশিষ্ের কথা স্মরণ করিলেন। 
ধ্যানে জানিলেন যে তাহারা বারাণপী আছেন। তখন “নবোদিত রবির ন্তায়, 
অজ্ঞান অন্ধকার দূরীকরণের জন্ত শান্তির বাণী প্রচার করিতে, তিনি পুণ্য- 
ধাম বারাঁণনীতে গমন করিলেন ।” 
দেই পঞ্চবর্গীয় ভিঙ্ষ্গণ প্রথমে ভগবাঁন বুদ্ধকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন 
করিলেন ন!। কিন্তু তাহার শান্ত সৌমা মুতি ও জ্ঞানগর্ত উপদেশ তীহাঁদের 





৫। জন্মজন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান 

সে কোথা! গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ । 

পুনঃ পুনঃ ছুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার, 

হে গৃহকারক, গৃহ ন! পারিবি রচিবারে আর ; 

ভেঙ্গেছে তোমার স্তত্ত, চুরমার 'গৃহভিতিচয়, 

সংস্কার বিগতচিত্ত, তৃষা আজি পাইয়াছে ক্ষয় ॥ 

সতোম্রনাথ ঠাকুর- বৌদ্ধধর্ম (২র সং), পৃঃ ৩৫, ১৮৬ 

৬) অস্বঘোষ--দুদ্ধচরিত ( অনুবাদক-_রখীন্দনাথ ঠাকুর ) চতুর্দশ, সর্গ, পৃঃ ৮৫-৮৬ 


নাস্তিক দর্শন : বৌদ্ধ মত €৪ 


অন্তর জয় করিল। তীহাঁরা নৃতন ধর্ম গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধদেব পঞ্চ ভিস্কৃকে 
কি উপদেশ দিয়াছিলেন? তাহা এই : “হে ভি্গণ! 
পরিত্রাজকগণ ছুই অন্ত পরিত্যাগ করিবে। সেই ছুই 
অন্ত কি? প্রথম, হীন গ্রাম্য ইতরজন-ভোগ্য, অনা, 
অনর্থসংযুক্ত কাম্যবস্তর উপভোগ । ছ্বিতীয়, ছুংখময়, অনার্য, অনর্থসংযুক্ত 
দেহ-নির্যাতন। এই ছুই অন্ত অতিক্রম করিয়া তথাগত মধ্যমপথ আবিষার 
করিয়াছেন। এই পথে দৃষ্টিলাভ হয়, জ্ঞানলাভ হয়, প্রাণ প্রশান্ত হয়, অভিজ্ঞা 
সন্োধ ও নির্বাণ লাভ করা যায় ।”* ভগবান বুদ্ধ'আবিষ্কৃত মধ্যমপস্থা' (৩ 
৪০15০. 122527) কি এবং তাহ! কোন্‌ পথে, পরে তাহা আলোচনা করিব। 
একটি বিষয় লক্ষণীয় যে ছুই চরম পথকেই তিনি অনার্ধ বলিয়! ত্যাগ করিতে 
উপদেশ দিয়াছেন এবং নিজ প্রর্শিত পন্থাকে আর্ধপন্থা বলিয়াই অভিহিত 
করিয়াছেন অর্থাৎ খীশ্ত্বীষ্টের মতো তিনিও দাবি করিয়াছেন যে তিনি ধ্বংম 
করিতে আসেন নাই-_পুরাতন পন্থাকেই পুনরাবিষ্ষার করিয়া তাহার পরিপূর্ণতা 
সাধন করিয়াছেন । এ বিষয়ে তিনি একটি উপমা দিয়াছেন--“মনে কর; 
এক ব্যক্তি অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক পুরাতন মার্গ, প্রাচীন 
পথ দেখিতে পাঁইল। প্রাচীন কালে এই পথে মনুষ্যগণ যাতায়াত করিত | তখনই 
সেই ব্যক্তি সেই পথ দিয়! গমন করিতে লাগিল । যাইতে যাইতে দেখিল যে, 
এক পুরাতন নগর, এক পুরাতন রাজধানী রহিয়াছে ; প্রাচীনকালে বহু মানব 
এই স্থলে,বাস করিত। এই নগর আরাম, উপবন ও পুষ্করিণী-সংযুক্ত এবং প্রাচীর 
দ্বার বেষ্টিত। তখন সেই ব্যক্তি রাজা ও রাজমন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া সমুদয় 
ঘটনা বর্ণনা করিল। তখন রাজ! এবং বাঁজমন্ত্রী সেই নগবকে উদ্ধার করিলেন 
এবং কালে সেই নগর বহুজনাকীর্ণ, সমৃদ্ধিযুক্ত, বর্ধিষুণ ও বিপুলতা প্রাপ্ত হইল 
আমিও এই প্রকার পুরাতন পথ, পুরাতন মার্গ আবিষ্কার করিয়াছি। প্রাচীন 
কালে সম্যক্‌ সন্ৃদ্ধগণ এই পথে বিচরণ করিতেন।”৮ 

কোন কোন মুল বিষয়ে তাহার নৃতন ধর্ম প্রাচীন হিন্দুধর্মেরই অনুসরণ করিয়াছে 
ইহ! সত্য--(যেমন জন্ম'স্তরবাদ, ছুঃখবাদ, যোগাভ্যাস দ্বার দেহ ও মনের শুদ্ধি ও 
ধর্মপথের অন্ত প্রস্ততি )। কিন্তু কতগুলি বিষয়ে তাঁহার প্রবতিত পথ তৎকালীন 
প্রচলিত পথকে পরিত্যাগ করিয়! মানুষকে নৃতন আলোর সন্ধান দিয়াছিল। 


পঞ্চ ভিক্ষুর প্রতি 
উপদেশ 


৭। সংঘুত্ত নিকার, ৫৬1১১।১-৪) বিনয়পিটক, মহাবগগ ১।৬1১৭,১৮ 
৮। সংযুত্ত নিকাক্স-_-১২।৬৫।১৯-২১ (অনুবাদ-_মহেশচন্দ্র ঘোষ ) 
৪ 


৫৩ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


বুদ্ধ বেদের কর্মকাণ্ড এবং পণ্ুবলির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। দেহের পীড়ন দ্বারা 
ধর্ম আয়ত হয়, ইহাও তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন । এক 
অচল, অটল, অপরিবর্তনীয় সত্যবস্তুতে তাহার বিশ্বাম ছিল 
না এবং আত্মার অমরতার আকাজ্ষাকেও তিনি মিথ্যা বন্ধন 
বলিয়া মনে করিয়াছেন । তাহার ধর্মে জৈন ধর্মের মতোই পুক্ুষকারের উপরই 
জোর। ভগবংকুপাদ্বারা এবং ভগবদ্পৃজাগারা মুক্তিলাভ হয়, ইহা তাহার শিক্ষা 
নয়। তাহার ধর্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞানভিত্তিক নয়, অন্ধ কর্মভিত্তিক নয়--তাহা নৈতিক 
আচরণভিত্তিক। তাহার ধর্ম বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণ অথবা বিত্তশালী ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টের 
জন্য নহে__সর্বসাধারণের জন্ত। এই ধর্ম জাতিভেদ স্বীকার করে না- পুরোহিত- 
তম্ব স্বীকার করে না। তাহার ধর্মোপদেশ তাই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় নয়-_-ইতর 
সাধারণের বোধগম্য পালিভাষায়। তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্মের অনেকগুলি নির্মম 
আচার ও বিশ্বাসকে কঠিন আঘাতে ধুলিসাৎ করিয়া প্রাচীন হিন্দুধর্মের অচলায়তনে 
মুক্তির বাতাস বহাইয্নাছিলেন। তাহার সাধন! ছিল সর্যমানবের মুক্তির জন্য 
বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্য নয়। তাহার ধর্ম ছিল প্রেমের ও করুণার। 
সাংসারিক সুখ ও আরামের আকাজ্জাকেই ( তংহা বা তৃষ্গ ) 
সমস্ত ছুঃংখ এবং পুনঃ পুনঃ জন্মের কারণ বলিয়া! তিনি নিশ্চিত 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, স্থতরাং কৃচ্ছ,সাধনার পথ পরিহারের 
উপদেশ দিলেও বাস্তবিক পক্ষে তাহার ধর্মে ত্যাগ ও সংসারবিমুখতার সুর অত্যন্ত 
গ্রবল। ইহা এই ধর্মের ভবিষ্যৎ চুর্বলতার একটি প্রধান কারণ।৯ এই 
ধর্মের আর একটি বিশেষত্ব ইহার সংঘবদ্ধত! । সংঘই এই ধর্মের কেন্দ্র। তাই 


বুদ্ধ ছিলেন বৈদিক 
আচার-বিরোধা 


তংহ বা! তৃষ্ণাই জন্ম 
ও দুঃখভোগের কারণ 
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নাস্তিক দর্শন : বৌদ্ধ মত ৫১ 


প্রত্যেক বৌদ্ধের প্রার্থনা-_বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধন্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং 
গচ্ছামি।” বৌদ্ধধর্মের সহিত সংঘাতে হিন্দুধর্ম সচকিত হইয়া আত্মপরীক্ষায 
বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের নত হইয়াছিল। বুদ্ধপ্রচারিত মহামানবতার বাণী হিন্মু 

করিয়াছিল। কাজেই নিঃসন্দেহেই বল! যায় যে বৌদ্ধধর্ম 
হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনে সহায়ক হইয়াছিল ।১০ 


ক্রমেই বুদ্ধদেবের নৃতন ধর্ম বহু মান্ষকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি 
তাহার শিষ্ঠবর্গকে নিয়া কাশীর নিকটবর্তী সারনাথে এক মুগবিরচিত কানন-' 
( স্বগদাব ) মধ্যে পর্ণকুটির নির্মীণ করিয়া! আশ্রম স্থাপন করিলেন। সেই আশ্রমে 
রাতে বৈশাখী পৃর্ণমীয় তিনি শিশ্তদের কাছে তাহার 
সদ্বর্মের মুল নীতিগুলি ব্যাখ্যা করেন--ইহারই নাম ধর্মচক্র 

প্রবর্তন। তাহার শিষ্কেবা এবং তিনি নিজে দেশের দিকে দিকে তীহার 
নৃতন ধর্মের বাণী প্রচারে বহির্গত হইতেন, এবং বর্ধাকালে সকলে পর্বতগুহায় 
একত্র মিলিত হইয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ভারতের বুকে ঘত ধর্শের 
উদ্ভব হইয়াছে তাহার মধ্যে বুদ্ধধর্মই একমাত্র প্রচারধর্মী এবং সংঘকেন্দ্িক। 
ক্রমশঃই এই নূতন ধর্ম জনসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিল এবং বিস্তশীলী ব্যক্তিরাও 
বুদ্ধের শরণ লইলেন। বুদ্ধদেব ভিক্ষুবেশে পিতা শ্ুদ্ধোধনের রাজ্যে প্রবেশ করিলেন 
এবং তাহার পিতা, মাতী, স্ত্রী যশোধরা ও পুত্র রাহুল সকলকেই নৃতন ধর্মে দীক্ষিত 
করিলেন? ক্রমশঃ এই নৃতন ধর্ম রাঁজদমর্থন লাভ করিল, এবং প্রচারকদের 
উৎসাহে দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল । পরম পরাক্রান্ত সম্রাট অশোক বৌদ্বধর্ধ 


১০। “ভারতবমে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, 
সগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে ঘুক্তি দিয়ছিলেন, দেবতাকে মানুষেব লক্ষ্য হইতে অপন্ত 
করিয়াছিলেন । তিনি মানুষের আম্মশক্তি প্রচাৰ করিয়/ছিলেন। দয়! এবং কল্যাণ তিনি 
স্বগ হইতে প্রার্থন। করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহ! তিনি আহ্বান করিয়।ছিনেন। 

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষেব অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্ধমকে তিনি 
মহীয়ান করিয়! তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘেষণা 
করিলেন । 

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া! কহিল-_“সে কথা! যথার্থ_মান্থুয দীন নহে, হীন নহে, 
কারণ মানুষের যে শক্তি-_-যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষ] দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা 
সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি 

বুদ্ধদেব যে অভ্রতেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবৃ্ধ হিন্দু তাঁহারই মধ্যে তাহার দেবতাকে 
লাভ করিলেন। বৌস্বধর্ম হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, 
সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠ, আমাদের প্রতি মুহুর্তের হুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, 
ইহাই নব-হিন্দুধ্মের মর্মকথা হইয়! উঠিল ।” রবীন্ত্রনাথ-বুদ্ধদেব, পৃঃ ৪৮-৪৯ 


৫২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


গ্রহণ করিলেন এবং তাহার আন্কুল্যে দক্ষিণে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, উত্তরে নেপাল, 
তিব্বত, চীন, পূর্বে শ্তামদেশ, কান্বোভিয়া, পশ্চিমে গান্ধার ( আফগানিস্থানি ) 
ইত্যাদি বহু বিস্তৃত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রসারলাভ করিল। ভগবান বুদ্ধদেব 
সার্ধশতাবী যাবৎ নানাস্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া আশী বৎসর বয়সে কুশীনগরে 
(বর্তমান গোরক্ষপুর জেলার কাপিয়া নামক গ্রাম ) মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। 


ভগবান বুদ্ধের সহজ সরল নৈতিক জীবনভিত্তিক করুণার্জ মেত্রীর শিক্ষা 
সহজেই লোৌকচিত্রকে জয় করিয়াছিল। তিনি ছুর্বোধ্য দার্শনিক কূটতত্বের উপর 
তাহীর ধর্মকে স্থাপন করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 

সব্ব পাপস্স অকরণং কুশলস্স উপসম্পদা 
সচিত্রপরিয়োদননম এতান্‌ বুদ্ধান্থসাসনং | 

সর্বপাপের অকরণ, কুশলকর্ষের সম্পাদন ও স্বচিত্তপরিশোধন, ইহাই হইতেছে 
বুদ্ধগণের উপদেশ ।১১ মান্থষের মুক্তির উপায়__যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা, কৃষ্ছুদাধন 
নয়। সমস্ত ছুঃখের হেতু হইতেছে অনিয়ন্ত্রিত বাসনা-কামনা বিষয়তৃষ্ণা। 
ইহাই পুনঃ পুনঃ জন্ম ও সর্বপ্রকার ছুঃখবেদনা, মোহ ও শৃংখলের কারণ। 
প্রত্যেক মানুষকেই তাহার কর্মের ফল অবনত ভোগ করিতে হইবে৷ 
স্থতরাং কামনা-বাঁসনা-তৃষণার অবসানই ছুঃখের মুল উৎপাটনের একমাত্র 
পথ। এই পথে চলিতে হইলে» সম্যকতৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সত্যআচরণ ইত্যাদি 
নিতান্ত প্রয়োজন । ইহার মধ্যে অলৌকিক বা গুহা কিছু নাই। কাঁমনা-বাসনার 
দাহের আত্যন্তিক অবসানই নির্বাণ বা মোক্ষ। এই পথ অনুসরণ 
করিলে প্রত্যেক মানুষই মানবজীবনের শ্রেষ্পদ লাভ করিতে পারে। 
ইন্ড্িয়ের তৃপ্তির আকাজ্জ। যেমন বন্ধন, সাংসারিক সম্পদলাভের আকাঁজ্জ।, এমন 
কি, পরকালে অমর জীবনলাভের আকাজ্ষাও তেমনি বন্ধন। জীবে দয়া-_ 
অহিংসা, মৈত্রী ও করুণাই বৌদ্ধধর্মের প্রাণন্বরূপ। ভগবান বুদ্ধের ধর্মপথ শুধু 
নেতিবাচক নয়__ শুধুমাত্র কামনা-বাসনা ত্যাগ নয়__তাহা 
অস্তিবাচক-_-সমস্ত জীবকে সর্বাপেক্ষা আপন বলিয়া ভালবাসা, 
আপন বলিয়া! চিন্তা করা, আপন বলিয়া মৈত্রী ও করুণার 
সম্পর্কে যুক্ত হওয়া । “এ তো বাসন! সংহরণের প্রণালী নয়ঃ এ তে বিশ্ব হতে 
বিমুখ হবার প্রণালী নয়, এ ষে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধতি |. 
এই প্রণালার নাম 'মেতিভাবনা” -_মৈত্রীভাবন! | 


১১। ধম্মপদ, বুদ্ধবগ,গ ১৮৩ 


বুদ্ধের নীতি শিক্ষা 
সর্বজনগ্রাহ 


বুদ্ধপ্রদশিত ধর্মপথ 
অন্তিবাচক 


নাস্তিক দশন : বৌদ্ধ মত ৫৩ 


“প্রতিদিন এই কথা ভাবিতে হইবে : সব্বে সত্য সথখিতা হোস্ত, অবেরা হোস্ক। 
*অব্যাপজঝা! হোন্ধ, হখী অতভ্ানংপরিহ্রস্ত, সব্বে সত্তা মা যথালবসম্পত্তিতো 
বিগচ্ছন্ত । 
“সকল প্রাণী সখিত হোক, শক্রহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্ম 
হয়ে কালহরণ করুক । সকল প্রাণী আপন থালবসম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক ।”৯২ 
কিন্ত এই মৈত্রীভাবন! হৃদয়ে ক্রোধ, লোভ, ভয় বা ঈর্ধা থাকিলে তো৷ সত্য 
হইতে পারে না। তাই একটি একটি করিয়া পাঁচটি ব্রত বা শীল গ্রহণ, আচরণ 
পঞ্চশীল ও উদ্যাপন করিয়াই তাহা! সম্ভব। ইহাই বিখ্যাত 
পঞ্চশীল।১৩ ধাহারা এই সম্ধর্ধের পথিক ( আর্ধশ্রাবক ) 
তাহারা প্রতিদিন এই শীলসমূহকে এই বলিয়া অনুস্মরণ করিবেন_ 
অথগ্ডানি, অচ্ছিদ্দানি, অসবলানি, অকন্মাসাঁনি, তূজিস্‌-সানি, বিঞএ,প পলখানি, 
অপরামট্ঠানি, সমাধিসংবত্রনি-কানি। 

অর্থাৎ, আমার শীল খণ্ডিত হয় নাই, ইহাতে ছিদ্র হয় নাই, আমার এই শীন 
অনিচ্ছারুতভাবে রক্ষিত হয় নাই, এই শীলে পাপ স্পর্শ করে নাই এই শীল ধন 
মান ইত্যাদি কোন স্বার্থসাধনের জন্য আচরিত নয়, এই নীল বিজ্ঞজনের অনুমোদিত, 

এই শ্রীল বিদলিত হয় নাই এবং এই শীল মুক্তিপ্রদায়ক। 
এইপ্রকার নিষ্টাযুক্ত সাধনা দ্বারা আর্ধপন্থায় বিচরণ করিয়া সমস্ত তৃষ্ণার দাহ্নির্বাণ 
হইয়৷ হাঁদয় সর্বপ্রাণীর প্রতি প্রেমপূর্ণ হইলেই মুক্তি। ইহাকে ভগবান বুদ্ধ ব্রক্মবিহারও 
নর্বজীবে প্রেমহই বলিয়াছেন ।--“মাতা যেমন একমাজ পুত্রকে নিজ আমু দ্বার! 
মুক্তির পথ_ রক্ষা করেন, ধাহার ব্রঙ্গবিহার লাভ হইয়াছে তিনি সমস্ত 
ইহাই ব্রদ্ধবিহার  প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস দার! রক্ষা করিবেন ।” 


১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বুদ্ধদেব 


১৩। (০১) পানং না হানে : প্রাণীকে হত্য। করিবে না-ইহা' প্রথম শীল ব! প্রতিজ্ঞ। 
(২) ন চদ্িন্রমাদিয়ে : যাহ। তোমার প্রাপ্য নয়, তাহ। গ্রহণ করিবে না 
ইহ! দ্বিতীয় শীল 


(৩) মুসা! ন ভাসে : মিথ্যা কথ! বলিবে না--ইহা তৃতীয় শীন 
(৪) ন চ মজ্জরপো! সিয়া : মাদকত্রব্য গ্রহণ করিবে নাঁ-ইহা! চতুর্থ শীল 
(৫) ন কামেস্ু মিচ্ছাচারা : কামজনিত ব্যভিচারে রত হইবে না-_ইহা পঞ্চম দীল। 
এই পাঁচটি বিষষে শীলগ্রহ্ণ খুদ্দকপাঠে এইভাবে দেওয় হইয়াছে : 
(১) পানীতিপপাত। বেরমণী সিকখাপরং সমাদিযামি | 
(২) আদিক্াদানা » 
(৩) কামেনু মিচ্ছাচারা » ও 
(৪) মুসাবাদা % নু 
(৫) কুয়ামেরয়-মজ্জ পমাদট্ঠান। 


৫৪ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


*অপরিমিত মানসকে প্রীতিভীবে মেত্রীভাবে বিশ্বলোকে ভাবিত করে তোলাকে 
ব্র্ষবিহার বলে। সে প্রীতি সামান্ত গ্রীতি নয়--মা তার একটিমাত্র পুত্রকে যেরকম 
ভালোবাসেন, সেই রকম ভালোবাসা 1? 


*ব্রদ্মের অপরিমিত মানস যে বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে ; এক পুত্রের প্রতি মাতার 
ষে প্রেম সেই প্রেম ষেতার সর্বত্র। তারই সেই মাঁনসের সঙ্গে মানস, প্রেমের 
সঙ্গে প্রেম না মেশালে তো ব্রর্থবিহার হল না” “ধিনি ব্র্ধবিহার লাভ করেন 
তিনি শাস্তি লাভ করেন, তিনি সরল, শক্তিমান্‌, মিষ্ভাষী, মূ, নম ও নিরভিমানী 
হন। তিনি সন্ধষ্হদয়, নিরুদ্বেগ, স্বল্পভোজী, শাস্তিপ্রিয়। সদ্বিবেচক, অগ্রগল্ভ 

উপনিষদের ও সংসারে অনাসক্ত হন। তিনি এমন কোন সামান্য অন্যায় 
ন্মবিহারের আদর্শ আচরণও করেন না, যাহার জন্য অপর কেহ তীহাকে নিন্দা 

করিতে পারে। তিনি অবিরত কামনা করেন_ সকল 
প্রাণী সখী হোক্‌, নিরাপদ হোকু, সুস্থ হোকু 1৮১৪ 

ইহা! সহজেই বুঝা যায় এই ব্রহ্মবিহারের আদর্শ উপনিষদের আদর্শ হইতে 
যেমন অভিন্ন__আধুনিক যুগের মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার সহিতও ইহার সম্পৃণ 
সঙ্গতি আছে ।১৫ 

ডগবান বুদ্ধ তীহার উপদেশ ও আলোচনা সাধারণের বোধগম্য পাঁলিভাষায় 
মুখে মুখে গ্রচার করিয়াছিলেন। সেকালে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই। 
তাহার শিষ্কেরা তাহার বাণী নানা দেশে প্রচার করিরাছেন, এবং তাহাদের 
ধর্মগুরুর মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার জন্ত বহু কাল্পনিক ও অলৌকিক আখ্যায়িকা 
পরে যৌগ করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের সহজ সরল উপদেশ, তাহারা সব সময় 
সম্পূর্ণ বুঝিতে না! পারিয়া, নিজেদের মনগড়া মত, বুদ্ধের মত বলিয়া তাহারা 
প্রচার করিয়াছেন। এমন করিয়া বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বন্থ প্রক্ষিপ্ত ও বিরুত মত 
প্রাচীন বুদ্ধমতকে আচ্ছাদিত করিয়াছে । কৃতরাং বুদ্ধের পরিনির্বাণের অত্যল্পকাল 

১৪1 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-__বুদ্ধদের 

১৫। চারুচন্ত্র বু সম্পাদিত ধন্মপদের (১ম সং, ১৯০৪) ভূমিকাতে পণ্ড শ্রীসতীশচন্র 
বিষ্ভাভূষণ মহাশয় বলিয়াছেন “অনেক স্থলে মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি গ্রস্থের বচনের সঙ্গে 
ধন্মপদ প্রভৃতি পালি গ্রন্থের বচনের সম্পূর্ণ এঁক্য দৃষ্ট হয়। ধন্মপদের কোববগ গে আছে 

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুন! জিনে । 
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং 
ধন্মপদ ১৭।৩ 


নাস্তিক দর্শন : বৌদ্ধ মত €€ 


পরেই বুদ্ধের উপদেশ ও দার্শনিক মতগুলি সংকলনের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্এই 
সংকলন কার্ধের স্থত্রপাত হয় রাজগৃহের মহাঁসংগীতিতে ( ঞ্রঁঃ-পুঃ ৪৭৭), এ কাজের 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন বৃদ্ধদেবের বিশ্বস্ত শিশ্ত সম্প্রদায় । কিন্তু তখন সংকলন কার্ষ 
স্পষ্টতঃই সম্পূর্ণ হয়নি এবং মতভেদেরও অবসান ঘটে নি। 
তাই আরও একশত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় মহাসংগীতি 
(শ্বীঃপৃঃ ৩৭৭) আহ্বানের প্রয়োজন অনুভূত হয়। 
আর তৃতীয় মহাসংগীতি আহুত হয় পাটলিপুত্রে, প্রিম্বদর্শা অশোকের রাজত্বকালে 
( শ্রীঃ-পৃঃ ২৪৭)। এই তৃতীয় কিম্তিতে বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য যে রূপ ধারণ করে, 
বৌদ্ধগণের মতে তাই রাঁজপুজর (মত্ীস্তরে রাজজ্রাতা ) মহেন্দ্র তাত্রপর্নী অর্থাৎ 
সিংহল দ্বীপে নিয়ে যান। সেখানে এই বিপুল সাহিত্য আরো ছুশো বৎসর মুখে 
মুখেই সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয় এবং অবশেষে সিংহলরাজ বট্রগামনির (গ্রীঃ-পুঃ 
৮৮-৭৬ ) শাসনকালে স্থাযফ্িভাবে লিপিবদ্ধ হয়। এই বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য তিন 
ভাগে বিভক্ত এবং ত্রিপিটক নামে পরিচিত। এর ভাষার নাম পালি।... 
ব্রিপিটকের তিনটি বিভাগের নাম যথাক্রমে বিনয়, স্ত্ত ও অভিধম্ম । বিনয়পিটকে 
ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়ম ও অনুশাসনাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। সুত্পিটকে 
আছে বুদ্ধের বাণী ও তীর প্রবতিত ধর্মেব বিবরণ। আর অভিধম্মপিটকে আছে 
ওই ধর্মের তত্ব-বিশ্লেষণ। ইতিহাসের বিচারে পিটকত্রয়ের মধ্যে স্থত্রপিটকের 
মূল্যই সবচেয়ে বেশি ।"**বুদ্ধের জীবন চরিত ও বাণী, তার প্রচারিত ধর্ম এবং 
তার প্রধান শিশ্তবর্গের ইতিহাস রচনার প্রধান অবলম্ববই এই স্ত্ুপিটক।”১৬ 
বৌদ্ধ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা ধন্মপদ গ্রস্থটিও এই সুত্তপিটকের অন্তর্গত । 

ভগবান বুদ্ধের প্রাচীন মত দক্ষিণে সিংহল এবং ক্রমে সেখান হইতে ব্রহ্মদেশ, 
শ্যাম, কাম্বোডিয়ায় গ্রসারলাভ করে। বৌদ্ধধর্মের এই শাখ| হীনযান নাষে খ্যাত । 


বুদ্ধের উপদেশ ও 
ধর্মমত সংকলন 


মহাভারত উদ্যোগ পর্বে অবিকল সংস্কৃত অনুরূপ দেখিতে পাওয়। যাষ 
অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্‌ অসাধুং সাধুন। জয়ে । 
জয়েৎ কদর্ষং দানেন জযেৎ সত্যেন চানৃতম্‌ । 
মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব, ৩৮1৭৩-৭৪ 


মহেশচন্ত্র ঘোষ মহাশয় বিস্তৃত আলোচন। দ্বার! দেখাইযাছেন যে “নির্বাণ ও ব্রন্ম এতছুভযের 
মধ্যে অতি আশ্চর্য সারৃপ্ঠ। এ সাদৃষ্ঠ যে কেবল অবর বিবযে তাহা নহে, মৌলিকতদ্কেও দাদৃষ্ঠ 
এবং একত্ব। ক্ুুতরাং সিদ্ধান্ত এই, নির্বাণ ও ব্রহ্ম একই” মহেশচন্ত্র ঘোষ--বুদ্ধের 
ধর্মে ব্রন্দের স্থান ও বুদ্ধের ব্রন্গবাদ, প্রবাসী, ১৩২৮ শ্রাবণ ও ভাদ্র 


১৬। প্রবোধচন্ত্র সেন-ধম্মপদ পরিচয়, পৃঃ ৮-৯ 


৫৬ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


ইহাদের সমস্ত গ্রস্থই প্রায় পালি ভাষায়। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্ম 
ও দর্শনের বিভিন্ন মতের প্রবল কিুদ্ধতাঁর সম্মুখীন হইতে 
হয়। প্রাচীন বৌদ্বধর্মে, দর্শন ও অধিবিষ্ঠা সম্বন্ধে আলোচনা 
অপ্রধান। জীবনের প্রধান সমস্যা, ছঃখ এবং এ ছ্বুঃখ জয়ের 
উপায় এবং নৈতিক জীবনের পথ প্রদর্শন । তাহার আবেদন ছিল সাধারণ মানুষের 
কাছে, কাজেই তাহার ভাষ! ছিল ইতরজনের ব্যবহৃত ভাষা পালি। কিন্তু যখন পর্ডিত 
হিন্দু দার্শনিকদের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হইতে হইল, তখন বৌদ্ধধর্মের দৃঢ় দার্শনিক 
ভিত্তি স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিল এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিতর্কমূলক বৌছা- 
দর্শনের পুস্তক রচিত হইতে লাগিল। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে এবং নৃতন ধর্মের 
জন্য শিশ্কুসংগ্রহের উৎসাহে ভগবান বুদ্ধের প্রাচীন ধর্মমতের অনেক পরিবর্তন ও 
ঘটিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্মের এক নৃতন শাখার উদ্ভব হইল, তাহার নাম মহাধান। 
এই ধর্মমত নেপাল, ভুটান, তিব্বত, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, চীন ও জাপানে 
প্রসারলাভ করে। বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম ছড়াইয়া যাওয়াতে বিভিন্ন দেশের 
স্থানীয় বিশ্বাস, আচার, পুজাপদ্ধতি বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করে এবং বহু শতাব্দী 
যাবৎ ক্রমবিকাশেব ফলে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে বহু বিকার, বনু স্বতঃ-বিরোধিতা, 
এবং বহু অলৌকিক কুসংস্কার, ইহার প্রাচীন রূপটিকে আচ্ছন্ন করে। শ্রীশংকরাচার্ষের 
প্রভাবের ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়। যায়। পালি ব্রিপিটকও 
ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হারাইয়! গিয়াছিল। কিন্তু সিংহল, ব্রহ্মদেশ, 
শ্যাম ইত্যাদি দেশ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিতে প্রচারিত 
হীনযানকে নক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। এবং বিগত অর্ধশতাব্দী যাবৎ পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের চেষ্টায়ই অনুবাদের মধ্য দিয়া ব্রিপিটকের উদ্ধার লাধন হইয়াছে । 
অনুরূপভাবে মহাযানী বৌদ্ধ দর্শনের বহু সংস্কৃত গ্রস্থ নেপাল, ভুটান, তিব্বত হইতে 
পুনরুদ্ধার করিয়া অন্বাদ করা হইয়াছে ও হইতেছে ।৯৭ কিন্তু ভগবান বুদ্ধের 
প্রাচীন সরল, সুন্দর, মানব-কল্যাণকর মত বুঝিতে হইলে ত্রিপিটকের স্ুত্বপিটকই 
আমাদের পক্ষে প্রধান উপাদীন। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম মান্ষকে এবং মানুষের 
মুক্তিকেই সর্বোচ্চ মুল্য দিয়াছে-_পুরুষকার দ্বারা, ব্যক্তিগত সাধনা দ্বারা, সংজীবন 
যাপন দ্বার! মানুষ ছুঃখ-ক্রেশের বন্ধন ক্ষয় করিয়৷ নির্বাণ লাভ করিতে পারে, 
ইহাই ছিল বৃদ্ধের শিক্ষা। তাই প্রাচীন বৌদ্বধর্ণে আত্মনিষ্ঠার উপরে সব চেয়ে 
বেশা জোর দেওয়া হইয়াছে। পরিনির্বাণের পূর্বে বুদ্ধ প্রধান শিষ্য আনন্দকে 


বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও 
প্রসার 


হীনযান ও মহ।যান 
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এই উপদেশ নিয়াছিলেন__ 

অত্বদীপা, অত্রপরণা, অনঞঞ্সরপা বিহরথ 
ধম্মদীপা ধম্মসরণা অনঞঞসরণ! বিহ্রথ | 

নিজেই নিজের পথ দেখাইবার প্রজ্লিত দীপশিখা হও (অথবা আত্মার 
ও ধর্নেব দ্বীপ রচনা! করিয়া তাহাতে আশ্রয় নাও), আত্মা ও ধর্মেরই 
শরণ নাও, আঁর কাহারও নয়।১৮ এই আত্মনিষ্ঠা ও নৈতিক আচরণের 
প্রতি জোর হীনযানে অতিরিক্ত কচ্ছুসাধন ও অতি কঠোর আত্মপীভনে পবিণত 
হয়। মহাষানে ইহাব কিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। শুধু নৈতিক উপদেশ, 
শুফ এবং শুল্তবাদ সাধারণ মানুষকে অংকর্ষণ করিতে পারে না। হীনযান বিশ্তুদ্ 
বুদ্ধিজীবিব ধর্ম । মহাষান এই অভাব পুর্ণ কবিয়! হ্বদ়াবেগ ও পুজাভক্তিকে ধর্মজীবনে 
মন্ত স্থান দিয়াছে। বুদ্ধ দেবপৃজা বর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাঁষান বৃদ্ধকেই 
দেবতা স্থানে বসাইল ; পূজা, অর্চনা, অলৌকিক কাহিনী ঘ্বাবা সাধারণ মানুষের 
হদয়ের আকাজ্ষাব পরিতৃপ্তিব ব্যবস্থা করিল। অনেকে মনে কবেন, ভারতবর্ষে 
ভক্তিধর্মের প্রচার, গুরুবাদ ও নামমাহাত্ময ইত্যাদি দক্ষিণে দ্রাবিড সভ্যতা হইতেই 
ভাবতবর্ষে ছভাইয়! পড়িয়াছে এবং সম্ভবতঃ ভ্রাবিড সভ্যতা ও পরবর্তীকালের বৈষ্ণব- 
ধর্ম বৌদ্ধধর্ম ছাবাই গভীরভাবে প্রভাবিত । বৌদ্ধমন্দিরে এককালে যাঁহ৷ বুদ্ধেব পদচিহ্ন 
বলিয়া পুজিত হইত, তাঁহাই বিষুপদচিহ্ন বলিয়া বৈষ্বের! দাবি করিয়াছে এবং 
রথযাত্রা প্রভৃতি বৌদ্ধ উৎনবকে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীগণ নিজেদের উৎসব করিয়া নিয়াছেন। 
“বৌদ্ধধর্মের তিনটি মুখ-_বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘ। তাহার ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম 
ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত হইয়া আছে। যদিও এই তিনেরই পরিপূর্ণ সম্মিলনই 
বৌদ্ধধর্মে পূর্ণ আদশ, তবু দেশ কাল পাত্রের প্রকৃতি অনুসারে সে আদর্শ 
বিভক্ত হইয়া পডে এবং তখন ইহার কোন একটা দ্বিকই প্রবল হইয়! দেখা 
দেয়। হীনযাঁন ও মহাষানে তাহারই প্রমাণ পাওয়! যায়। হীনযানের দিকে 
যখন দেখি তখন মনে হয় বৌদ্ধধর্মে পৃজাভক্তি বুঝি নাই, 
প্রত্যক্ষের অতীত কোন মহুৎসতাকে বৌদ্ধধর্ম বুঝি একে- 
বারেই অস্বীকার করে_ আবার মহাঁধানের দিকে তাকাইলে 
মনে হয় ভক্তির প্রবল উচ্ছ্বাসে বৌদ্ধধর্ম নানা বিচিত্র রূপ ও রস স্থষ্টি 


করিয়া চলিয়াছে, কোথাও'তাহাব জ্ঞানের সংযম নাই ।”১৯ 

১৮। দীঘনিকাঁয়, মহাপরিনিব্বাণ ক্ুত্ত। ধনম্মপদেও অনুরূপ উপদেশ আছে--নিজেই 
নিজের আশ্রয়, অন্ত আশ্রয় আর কে হইবে? নিজেকে দমযুক্ত অর্থাৎ সংযত করিলেই 
ছুর্সভ আশ্রয় লাভ হয়। অত্তবগঞ্া ৪ 

১৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বুদ্ধদেব, পৃঃ ৩৫ 


বোদ্বধর্মের প্রিমুখ-_ 
বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ 


৫৮ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


হীনযান আত্মশক্তিতে মান্গযকে বলি করিয়া! নিজ মুক্তিসাধনার কথ? 
বলিয়াছিল। হীনযান কথার অর্থই হইল প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মুক্তির' 
জন্ত সাধনা করিবে। যে পথে তাহা সম্ভব হইবে, তাহারই উপদেশ আছে 
হীনযানে। কিন্ত ইহারই প্রতিক্রিদ্বা দেখি মহাযাঁনে। মহাধান বলে, করুণাময় 
বুদ্ধের আশ্রয়গ্রহণ দ্বারাই সর্বজীবের মুক্তি । তিনিই মহাযান। হোঁনেন 
স্পষ্টই বলিয়াছেন, “কখনোই ইহা মনে করিও না! যে আমরা স্বকর্মের বলে 
নিজের নিজের লাধনায় ও চেষ্টায় পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইতে পারি। নিতান্ত যে অসাধু 
সে-ও বুদ্ধের অমিত করুণা ও শক্তির প্রভাবে পরমগতি লাভ করে।”*২* 
বাস্তবিক পক্ষে দীর্ঘ বু শতীব্দাব্যাপী ও বহু বিভিন্ন দেশে প্রচারিত এই 
ধর্মে বু বিচিত্র এবং কখনও কখনও বিরুদ্ধ উপাদান ও মতবাদ সংগৃহীত 
হইয়াছে। স্থতরাং ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যায় হীনযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে, 
মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে। তাই বৌদ্ধমতের সম্পূর্ণ আলোচনা অত্যন্ত 
কঠিন। আমরা এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্ের মূল তত্বগুলিই আলোচনার 
প্রবৃত্ত হইব । 


প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শন 


ভগবান বুদ্ধ দার্শনিক তত্ব আলোচনায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন 
না। তিনি ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, মান্থষের জীবনের মূল সমস্তা ছুখ- ও 
সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি। কিন্তু জীবনের এই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ সমন্তা সমাধানে 
তত্বকথার ততটা প্রস্নোজন নাই--যতটা প্রয়োজন সংযত 
মিছির জীবনযাত্রার । কিন্তু জীবন নিয়ন্ত্রণের সত্য পথ কি, তাহা 
স্থির করিতে হইলেও দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাঁই সুত্বপিটকে 
ভগবান বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের সঙ্গেই অভিধম্মপিটকে দার্শনিক নানা তত্বের 
আলোচনা আছে। 
ৃদ্ধদেব ইহা! জানিয়াছিলেন যে, অধিকাংশ মানুষই সত্যকে আংশিক ভাবে 
জানে মাত্র, অথচ তাহাকেই সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং তাহার 
ফলে নান! প্রমাদে পতিত হয়। তিনি অন্ধ ব্যক্তিদের হস্তী-দর্শনের 








২০। মহাষান সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আচার ও দর্শনের ব্যাথার জন্ত 10. 70. 8. 902010র 
0961/593 ০৫900011370 ও 7103. 93201 11219895178, 03000111510 ষ্টব্য । পাশ্চাত্য 
পঞ্ডিতদের অধিকাংশই মহাযাঁন সম্পর্কেই গবেষণা করিয়াছেন । মহাঁধানীরা তাহাদের মতকে ই 
প্রাচীন বৌদ্ধমত বলিয়া বিশ্বাম করেন। 


নাস্তিক দর্শন : বৌহ্ধ মত ৫৯ 


স্থপরিচিত কাহিনী তাহার শিব্ষদের দিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন । প্রত্যেক 
অন্ধ ব্যক্তিই হস্তীর বিভিন্ন অঙ্গ ইন্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়াছে । কেহ বলিয়াছিল, 
ষে হাতী থামের মতে। কেহ বলিল, না, হাতা কুলার মতো! ; আবার আর 
একজন বলিল, হাতী দেয়ালের মতো : এবং চতুর্থ আর একজন বলিল, হাতী 
দড়ির মতো। ইহারা কেহই হাতীকে সত্য করিয়া জানে নাই । তেমনি বুদ্ধ 
বলিলেন, প্রাচীন দার্শনিকের। আত্ম।, ব্রন্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে এক এক জনে এক 
এক রকম কথা বলিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাহারা কেহই সত্যকে জানেন 
না। এ সমন্তই বৃথ। জরনা-কল্পন! ।২১ বুদ্ধদেব মনে করেন, আত্মার স্বরূপ, 
ভগবানের প্রকাতি ইত্যাদি দশটি প্রশ্ন আছে, যাহাদের আলোচনা জীবনের মূল 
সমস্যা সমাধানে কোন সাহাধাই করে না, স্থতরাং এই প্ররশ্নগুলি সম্পূর্ণ 
নিশ্রয়োজন ও নিক্ষন। এই প্রশ্নগুলকে তিনি “অব্যাকতানি? আখ্যা দিয়াছেন ।২২ 
তিনি একটি আখ্যাস্মিকা দ্বারা তাহার বক্তব্য আরও স্পষ্ট করিয়াছেন । এক 
রাজা একদ| বনে শিকার করিতে গিয়৷ তাহার বন্ধু ও অনুগামীদের নিকট 
হইতে বিচ্ছিন্ন হ্ইয়া পড়েন। সহ্পা একটি শর আসিয়া অতকিতে তাঁহার 
স্বদয়ে বিদ্ধ হয় এবং সাংঘাতিক আহত হৃইয়। তিনি চীৎকার করিতে থাকেন। 
তাহার চীৎকারে সঙ্গের লোকজন ছুটিয়! আসিলে, ক্ষত হইতে সেই শর উৎপাটনের 
চেষ্টা ও ক্ষতমুখে রক্তমোক্ষণ বন্ধের কোন চেষ্টা না করিয়৷ তিনি নাঁনা অবান্তর 
প্রশ্ন“ করিতে থাকেন : কোন্‌ দ্রিক হইতে এই শর নিক্ষিপ্ত হইল? যে এই 
শরসংষোগ করিয়াছে, তাহার জাতি, কুল, পদবী কি? ইত্যাদি | ফলে অবিলম্বেই 
সেই রাজার মৃত্যু ঘটিল।২৩ 

বুদ্ধদেব বলিলেন, দার্শনিকেরাও এই নিবৌধ রাজার মতো ভবরোগের নিদান 
অন্থসন্ধান না করিয়া নিতাস্ত অবান্তর নানা কুট ' প্রশ্ন নিয়া বৃথা সময়ক্ষেপ 
করিতেছেন । 

বুদ্ধ যে চারিটি সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন, তাহা হুইল, 
জীবনের মূল সমন্তা ও তাহার সুসমাধানের উপায়। এই চারিটিকে তিনি 

বদ্ধআবিস্কত বলিলেন, চস্বারি আর্ধসভ্যানি। প্রথম হইল ছুঃখ”_এই 

চারিটি সত্য. জগৎ ছুঃখময়। দ্বিতীয় হইল স্বঃখ সমুদায়_ছুঃখের কীরণ- 


২১। 11098 1085105---1018102069 01 8300019 [, 290. 187-8 

২২। ৫ রা --2011197908 98৫09? 79151080655, 199, 25457; 8150 
সংধুত নিকায়--অব্যাকত। সংযুত 

২৩। মজঝিম নিকায় ৬৩ । 


০ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


শৃংখল আছে। তৃতীয় ছঃখনিরোধ, ছুঃখের যেমন কারণ আছে, তাহার অবসানও 
আছে। চতুর্থ ছুঃখনিরোধমার্গ, ছ্ুঃংখনিরোধের উপযুক্ত পথও আছে। এই 
্রশ্নগুলিই জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত এবং সেই প্রয়োজন মিটাইতে 
সক্ষম ।২৪ 


প্রথম আর্সত্য : দুঃখ 


সমস্ত জগৎ জুড়িয়া মানুষের এই হাহাঁকার-_“যাহা! চাই, তাহা তুল ক'রে 
চাই, বাহা পাই তাহা চাই না!” ইহা শুধু মানবের আর্তনাদ নয়, সমস্ত জীবেরই 
এই ক্রন্দন। রক্তপাগরে জীবের জন্ম, অশ্রসাঁগরে তাহার বিদাঁয়। জন্ম ছুঃখময়, 
জরা হঃখময়, ব্যাধি ছুঃখময়, মৃত্যু ছঃখময়, প্রেমের পশ্চাতে থাকে উদ্বেগ, 
ভোগের পশ্চাতে থাকে অবদাদ। প্রিয়জনবিরহে ছুঃখ, অপ্রিয়নংযোগে ছুঃখ 3 
আকাঙ্ষার উন্তাপ জীর্ণ করে, কামনার উত্তেজনা আমুক্ষয় করে। চার্বাক বলিয়া- 
ছিলেন যথাসম্ভব ছুংখ এড়াইয় স্থখ ভোগ করিতে । কিন্ত 
ধাহারই দুরদৃষ্টি আছে, তিনিই জানেন ছুঃখের মূল্যেই 
জীবনের সম্ভোগ ক্রয় করিতে হয়_-ছুদিনেই ভোগের বস্তর অবসান ঘটে ।২৫ 
এ ছুঃখবাদ জীবন সম্বন্ধে গভীর অভিনিবেশ- ও চিন্তা-সম্তৃত। ইহা! ভারতীয় 
দর্শনের একটি মূল ম্থর। কিন্তু আমর! দেখিয়াছি ভারতীয় দর্শন হুঃখবাদী, 
কিন্তু নিরাশাবাদী নয়। জীবনের আদিতে ছুঃখ, কিন্তু জীবনের সার্থকতা এই 
ছুঃখজয়ে-_-ইহাই ছিল সিদ্ধার্থ গোতমের পণ। এবং সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ 
করিয়াই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন । 


পা সাপ পাশা পপ স্পেস স্পিন 


২৪। দীঘনিকায় সত, ২২ হা, ভা81060, ১,368) 
২৫। আধুনিক যুগে সোপেনহাউয়ের-ও এই প্রাচীন মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন, 
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দ্বিস্তীয় আর্বসত্য : দুঃখ সমুদ্ধার 

বৃদ্ধ এই ছুঃখের সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিলেন। 
তিনি চিন্তা করিলেন, ছুঃখ তো! একটি কার্য, এবং ইহা! যখন কার্য, তখন ইহার 
কারণও নিশ্চয়ই আছে। সোপেন্হাউয়নের বলিয়াছিলেন, 
জীবনের মধ্যেই আছে ছ্বুঃখের বীজ। কিন্তু ভগবান্‌ বুদ্ধ 
আরও বনু গভীরে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন, জীবনেরই বা হেতু কি? 
বর্তমান জীবন তো অতীত বহু জীবনের কর্মের ও সংস্কারের ফলল। আবার 
বর্তমান জীবনের কর্ম ও আকাজ্ষ! ভবিষ্যৎ জীবনের ভোগের বীজ বপন করে। 
এমনি করিয়া অনস্তকাল কার্ধ-কারণের অবিচ্ছিন্ন শৃখল 
পরিব্যাপ্ত । সুতরাং ছুঃখের পশ্চাতে একটি মাত্রই নির্দিষ্ট 
কারণ নাই-__রহিয়াছে বহু্জন্মব্যাগী দীর্ঘ কারণ-শৃংখল । 
ইহাই হুইল বৌদ্ধাদর্শনের মূলতব-_প্রভীতাজমুপাদবাদ । গভীর চিন্তা দ্বারা 
বুদ্ধ স্থির করিলেন, যে প্রত্যেক দ্রব্য বা অবস্থা পূর্ববর্তী কোন দ্রব্য বা অবস্থাব 
উপর নির্ভর করে। তাহা! আবার তৎপূর্ববর্তী অবস্থার উপর নির্ভরশীল । শেষ 
এবং সম্পূর্ণ স্থির কারণ বলিয়া কিছু নাই । কিছুই গ্রুব নয়। সবই সমুৎপাদ। সবই 
ক্ষণিকস্থায়ী-_সবই শৃন্ত । সর্ধং ছুঃখং ছুঃখং, সর্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং, সর্বং শূন্যং শৃন্যং । 

বুদ্ধের শিক্ষার একটি মুলতত্ব ক্ষণিকবাদ। প্রতীত্যসমূ্পাদ এই ক্ষণিকবাদেরই 
ব্যাখ্যা । কার্য যেমন ক্ষণিক, তেমনি কারণও ক্ষণিক । কারণ ধ্বংস হইয়াই কার্ষের 
উত্ত্তি। কারণের শক্তিই কার্ষে পরিণতি লাভ কবে, ইহা বৌদ্ধরা শ্বীকার করেন 
না। ক্ষণিকবাদ যদৃচ্ছাবাদ ও স্বভাববাঁদ ছুয়েরই বিরোধী । এই জগৎ কতগুলি 
জভ উপাদান হইতে অকন্মাৎ ব্যপ্টি হইয়াছে ইহা যেমন সত্য নয়, তেমনি প্রত্যেক 
কার্য বন্তর স্বভাব হইতেই সগ্ধাত ধবং যাহা হইয়াছে তাহা! অনিবার্ধ, ইহা! ঘটিতেই 
হইত, __ইহাও সত্য নয়। হিন্দুচিন্তা স্বভাববাদ দ্বারা রঞ্জিত, কিন্ত এক অনৃশ্ঠ 
বিশ্বশক্তি পৃথিবীর এবং মানব্জীবনের সমন্ত ঘটনা অনিবাধভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, 
ইহা বুদ্ধের চিন্তার বিরোধী । মানুষই নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করে । তাহার নিজ 
কর্মফলই তাহার গ্খছুঃখের জন্ত দায়ী। ইহ। আকম্মিক নয়, আবার অনিবার্ধও নয়।২৩ 
দুঃখের বিশ্লেষণ করিয়া বুদ্ধ সিদ্ধান্ত করিলেন ছাদশ নিদান বা দ্বাদশটি কারণ-শৃংখল 
দুঃখের কারণ সমূদায়। চক্রাকারে ইহারাও পুনঃ পুনঃ জন্ম 
ও স্থুঃখের হৃষ্টি করে। তাই কারণ-শৃখলকে “ভবচক্র' বলা 
হয়। এই বিল্লেষণ দ্বারা বুদ্ধ দেখিলেন- সমস্ত ছঃখের পশ্চাতে 
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ছুঃখের কারণ কী? 


বছজন্মব্যাপী কারণ- 
শুখলই দুঃখের হেতু 


শৃখলের মূল 


২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


রহিয়াছে অনিয়ন্ত্রিত তৃষ্ণা বা কামনা । এবং এই কর্ণশৃখলের মূলে রহিয়াছে 
অবিস্ভা। ঘাদশ কারণ*শৃংখল এইকপ-- 

১। অবিস্ভা_ ইহাই পুনঃ পুরঃ জন্ম ও ছুঃখের মূল কারণ। 

২। অবিদ্ভা হইতে জঅংস্কার-এর উত্তৰ হয়। সংস্কার অর্থ পূর্ব পূর্ব জন্মের 
স্মৃতি (10007653100 06026 5209৩15100৩ 9£7230116)। 

৩। সংস্কার হইতে বিজ্ঞান-এর উদ্ভব হয়। গত জন্মের শেষ অবস্থায় পূর্ব 
জন্মের যাঁবতীয় কর্ণের সংস্কার বা স্থৃতি হইতেই নৃতন জন্মের বিজ্ঞান বা অন্ফুট 
আকাঙ্জা জন্মে । (“ইচ্ছা হ'য়ে ছিলি মনের মাঝারে” । ) 

৪। বিজ্ঞানই অবশেষে নামবূপ বা দেহমনের জন্ম দেয় । 

৫1 নামরূপ হইতে ষড়ীয়তন-_পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনের হ্ষটি। 

৬। ইন্দ্রিয় ও মন অর্থাৎ যড়ায়তন সৃষ্টি হইলে স্গার্শ বা বিষয়ের সহিত 
ইঞ্জিয়ের সংযোগ হয়। 

প। স্পর্শ বা এই প্রকার ইন্দ্রিয়-সংযোগ হইতে বেদনা! ব৷ ইন্দ্রিয়বোধের 
উত্পততি হয়। 

৮। বেদনা বা হীন্দ্রয়বোধ স্বভাবঙঃই তৃষগ। বা আকাঙ্ষা জাগায়। 

৯। তৃষ্ণাই উপাদ্ধান-এর মূল। জাগতিক বন্ত সাগ্রহে আকড়াইয়। থাকাই 
উপাদান। 

১০। উপাদান হইতেই ভাব বা জন্মের ইচ্ছার উদ্ভব ।২৭ 

১১। ভাব ব! জন্মের ইচ্ছার পরিণতি হইতেছে জাতি ব! জন্ম। 

১২। জন্ম হইতেই জরা, মরণ ও দুঃখ । 

প্রতীত্যসমুৎপাঁদ তত্বকে বুদ্ধ এত মূল্যবান মনে করিতেন যে তিনি 
এই তত্বকে ধর্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “আদিতে 
কি ছিল, অস্তিমে কি হইবে, সে প্রশ্ন তুলিব না) ধর্ণ কি তাহাই আমি 
তোমাদিগকে খিক্ষা দিব। এইরূপ হইলে উহার উতৎপতি 
হয়। উহার উৎপত্তি হইতে ইহার আবির্ভাব হয়। 
উহার অভাব হইলে, ইহা! ঘটে না, উহার অভাব হইতে 
ইহাঁর অভাব ঘটে ।” *“প্রতীত্যসমূৎপা্দ যে দেখিতে পায়, সে ধর্ম দেখিতে 


২৭। চন্ত্রকীতি ভাব শবের অর্থ করিয়াছেন, কর্ম, পুনর্ভব-জনক কর্ম । 1089 0309, 
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প্রতীত্যসমুখপ'দই 
হইল ধর্ম 
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পায়, যে ধর্ম দেখিতে পায়, সে প্রতীত্যসমুৎপাদ দেখিতে পায়। সোপানশ্রেণীর 
নহিত বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদের উপমা! দিয়াছেন। ইহাতে আরোহণ করিয়া 
লোকে বুদ্ধের দৃষ্টিতে জগতের দিকে 'দৃষ্টিপাত করিতে পারে। এই তত্ব হ্বদয়ঙ্ম 
করিতে অক্ষমতাই যাবতীয় দুঃখের নিদান।*২৮ 


তৃতীয় আর্ধসত্য : দুঃখ নিরোধ 


। বুদ্ধ চিন্তা করিলেন, ছ্ঃখের কারণ-শৃংখল যখন জানা গেল, তখন নিশ্চয়ই 
তাহার নিরোধও সম্ভব। ছ্বুঃখের উৎপত্তিরোধ এবং তাহার বিনাশসাধন্‌ই 
হইল ছুঃখনিরোধ। তৃষ্ণা হইতেই জাগতিক বন্তর প্রতি আসক্তি ( উপাদান ), 

রা এই উপাদান হইতে ভাব বা জন্মের জন্য আকাঙ্ষা । 
রতি এবং ইহা হইতেই পৃথিবীতে জন্ম, ছুংখ, মরণ ইত্যাদি । 
স্থতরাং তৃষ্ণার নির্বাপণ দ্বারাই ছুঃখের মূলোৎপাটন সম্ভব। 
ইহাই ছুঃখনিরোধ, ইহাঁকেই বৌদ্ধদর্শনে “নির্বাণ, বলা হইয়াছে। বুদ্ধমতে 
অবিদ্যা নিরসন দ্বারা, এই জীবনেই নির্বাণলাভ সম্ভব৷ 
কিন্ত এই নির্বাণ কি? এ বিষয়ে বুদ্ধ বু বার বহুভাবে বলিয়াছেন এবং 
তাহার বিভিন্ন উক্তির মধ্যে প্রভেদ আছে। 
নির্বাণের সাধারণ অর্থ হইল নির্বাপণ। কামনা, বাসন! তৃষ্ণ।, অগ্নির মতো 
দাহক। যখন ব্যক্তি উপযুক্ত শিক্ষা বারা নিজের অশান্ত বাসনা-কামনা, 
সংযত” করিতে সক্ষম হয়, তখনই তাহাদের দীহিকা শক্তি নির্বাপিত হয়। 
তৃষ্ণাই জন্ম, জরা, মরণের মূল কারণ। তৃষগর মূলোচ্ছেদ 
হইলেই ছ্ুঃখনিরোধ সম্ভবপর । ধম্মপদে একস্থানে আছে--তণ৩ 
হক্খয়ো সব্বছ্ুকৃখং জিনাতি--তৃষ্বাক্ষয় সব ছুঃখকে জয় করে ।২৯ সংযুত্ত নিকায়-তে 
একাধিকবার বলা হইয়াছে--ভবনিরোধো৷ নিববাণং । ভব অর্থ জন্ম। ভবনিরোধ 
অর্থ পুনঃ পুনঃ জন্মের অতীত হওয়া, ইহাই নির্ধাণ। আবার বলা হইয়াছে 
নিব্বাণং ভগবাআহু সব্ব-গস্থ-প্মোচনং-_অর্থাৎ ভগবান্‌ বুদ্ধ বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভই নির্বাণ।৩* স্ত্ত নিকা়-তে আছে--তণস্ায় বিগ্রহানেন 
নিব্বাণ, ইতি বুচ্চতি--তৃষণর বিনাশই নির্বাণ, এইরূপ বলা হয়। বহুস্থানে 
নির্বাণকে একসঙ্গে পাঁচটি বিশেষণে বিশেধিত কর। হইয়াছে 
২৮। তারকচন্দ্র রায়--ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৩৬ 


২৯। ধন্মপদ্দ-_তৃষ্ণাবর্গ, ২১, ৩৫৪ 
৩০। সংযুত্ত নিকায়---১।২১০ 


নির্বাণের ধারণ! 





৬৪ ভারতীয় দর্শনের ব্ধপরেখ। 


১। সমুদ্ধা় সংস্কারের উপশম; ২। সর্বপ্রকার উৎপত্তির ষে উপাদান- 
সমূহ, সেই সমুদয় উপাদানের বিনাশ ) ৩। তৃষ্যাক্ষযর ; ৪। বিরাগ ;ও &। 
পুনঃ পুনঃ জন্মনিরোধ ।৩১ থুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত পটিসসিদা গ্রন্থে আছে, পঞ্চ- 
স্বত্ধের নিরোধই নির্বাণ । পধস্কন্ধ হইল রূপ (দেহ), বেদনা (ইন্দরিয়বোধ ), 
সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান। এই পাঁচটি হইতেছে মানুষের ব্যবহারিক 
(500চ871091) অবস্থা । যখন এই পরস্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ 
হয়, যখন ইহার আর পুনরুৎপত্তির সম্ভাবন! দুর হয়, তখনই 
নির্বাণলাভ। বহু স্থানে উপনিষদের অনুরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়। নির্বাণকে লক্ষ্য 
করিয়া বলা হইয়াছে, “ইদং অজরং, ইদং অমরং, ইদং অজরামরণ পদং অশোকংশ। 
কোথায়ও নির্বাণকে “অভয়ং” এবং “অকুতোভয়ং”-ও বল! হইয়াছে ।৩২ 

কিন্তু নির্বাণ কেবল মাত্র অভাবাত্মক অবস্থা নহে । বহু বৌদ্ধ গ্রন্থে নির্বাণকে 
অন্তিবাচক “শান্তং৮, “শিবং”, “পরমং সুখম্”, “ত্রাণ” শরণ” “পরায়ণ” “দীপ? 
(জ্যোতি এবং দ্বীপ এই ছুই অর্থেই ), “পার” বল! হইয়াছে । বলা বাহুল্য, 
এসব ক্ষেত্রে,উপনিষদের মত ও বৌদ্ধমতের কোনই প্রভেদ্দ নাই ।৩৩ 

স্তরাং নির্বাণ সম্পূর্ণ নেতিবাচক শুন্যাবস্থাও নহে, 
চির, অচল ঞ্ুব সত্তাও নহে। ইহ! সম্পূর্ণ আত্মসংঘম, 
আত্মজ্ঞান ও পরিপূর্ণ শাস্তির এক অনির্দেশ্ট অবস্থা ।৩৪ 

বুদ্ধ আত্মশানন, কামনা-বাসনার সংঘমকে নির্বাণ বলিয়াছেন, কিন্তু সন্ন্যাস 
বা সম্পূর্ণ কর্মত্যাগের উপদেশ কোথায়ও দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, 
কামনা-বাসন। দ্বারা তাঁড়িত কর্ধই দুঃখ ও বন্ধের হেতু, কিন্তু অবিষ্তামুক্ত 
নিষ্ষাম কর্ম দগ্ধবীজের মতে! আর অঙ্কুরিত হয় না, ছুঃখবন্ধনও টি করে 
না।৩৫ ক্রমে ক্রমে চারিটি স্তরের সমাধির দ্বারা এবং তাহার নিদিষ্ট পথ 
অনুসরণ করিয়! ব্যক্তি সমস্ত বাঁপনানাগর উত্তীর্ণ হয়৷ অর্তত্ব লাভ করে। 
তাহাই নির্বাণ-অবস্থা। তাহার নিজ প্রচণ্ড কর্মময় মেত্রী, করুণানিগ্ধ জীবনই 
তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 


৩১। অঙ্গুত্তর নিকায়, ১১৩৩, ২।১১৮ ; সংযুত্ত ১১৩৬ ) মজ.বিম্‌ ১/১৩৬ ইত্যাদি 


৩২। ইতিবুত্তক নিকায় ১১২ 

৩৩। মহেশচন্ত্র ধোব--নির্বাণ কি? প্রবাসী, পৌষ ১৩২৯ ও নির্বাখতত্ব, প্রবাসী, কাতিক- 
১৩৩৪ 

৩৪ । 5808 29 09101)61 2101211011960100 1002 81599] 58150900৩16 15 20 10 
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৩৫ | অন্ুত্তর নিকায় (110. 19090, ৮৯০, 215-16) 


পঞ্ল্ব্ধ 


নির্বাণ অভাবাত্মক 
অবস্থা নহে 








নাস্তিক দর্শন : বৌদ্ধ মত ৬৫ 


নির্বাণকে বুদ্ধ নেতিবাঁচক শু শৃন্ত অবস্থা কখনও মনে করেন নাই, তাহা 
পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। বৌদ্ধার্শনেরই ইহা বৈশিষ্ট্য এমন মনে কর! ঠিক 
নয়। বেদাস্ত ও যোগদর্শনেও অন্ররূপ চিন্তা দেখিতে পাই । তথাপি ডাঃ ভাহল- 
ম্যান্এর সঙ্গে আমরা একমত নই যে বৌদ্ধদর্শন হইতেই ইহা! হিন্দুচিস্তায় 
সংক্রামিত হইয়াছে 1৩৬ ভগবান্‌ বুদ্ধের প্রাচীন সহজ ও সরল মতই পরবর্তাকালে 
চূড়ান্ত শৃন্ঠবাদে পরিবতিত হইয়াছিল । উপনিষদের অচল, ধ্রুব, সনাতন, অপরিবর্তনীয় 
্রহ্মত্বেও বুদ্ধ বিশ্বাস করেন নাই আবার কেবলই কারণহীন পরিবর্তনই সত্য 
ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন নাই ।৩৭ বুদ্ধের পরিনির্বাণের কয় শতাব্দীর পর বৌদ্ধ 
ভিক্ষু নাগসেন গ্রীসদেশের রাজ! মেনাগুর-কে ( মিলিন্দ) শিষ্য গ্রহণ করিয়া 
তাহাকে নির্বাণের অপূর্ব শাস্তির বিষয় বুঝাইতে গিয়া এই অবস্থা মহাসাগরের 
অতল গভীরতা, উত্তুঙ্গ পর্বত চূড়ার বিপুল উধবগামিতা এবং মধুর, স্থতীব্র মিতার 
সহিত তুলন! করিয়াছেন 1৩৮ 
চতুর্থ আর্য-সত্য : দুঃখনিরোধ ার্গ 

কিন্তু ষে বিষয়ের উপর বুদ্ধদেব সর্বাপেক্ষা জোর দিয়াছেন তাহা হইল, ছুঃ 
নিরোধের পথনির্দেশ। তিনি পুনঃ পুনঃ ইহা বলিয়াছেন যে ছুঃখ নিরোধের নির্দিষ্ট 
দুঃখনিরোধের পথ__ পথ আছে, তাহা তিনি জানিয়াছেন। তাহা অন্থুসরণ করিয়া 

অষ্টাঙ্গিক মার্গ. তিনি নিজে ছুঃখ জয় করিয়াছেন ও বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

রি শ্রমণ ও গৃহী সকলেই এই মার্গ অনুনরণ করিতে পারে। 
তিনি বলিলেন, এই ছুঃখনিরোধ-মার্গের আটটি অঙ্গ ( অগ্টাঙ্গিক মার্গ )__ইহার। 
হইতেছে-__সম্যগ. দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক্‌ বাক, সম্যক কর্ণীন্ত, সম্যগাজীব, 
সম্যগ ব্যায়াম, সম্যক স্থৃতি ও সম্যক সমাধি | 


(ক) জম্যণ, দৃষ্টি বা জম্মাদিটঠি_ 


অর্থাৎ সত্যজ্ঞান। অবিগ্ভাই সমস্ত তৃষ্ণা ও ছুঃংখ জরামরণের কারণ। 
অবিদ্ার ফল মিথ্যা দৃষ্টি। জীব যখন নিজেকে দেহ, ইন্দ্রিয় 

সম্যগ, দৃষ্টি হইতে অভিন্ন মনে করে, তখন তাহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন । তাই 
মিথ্যা জ্ঞান দূর করিতে হইলে প্রথমেই চারিটি আধ্য-সত্য সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ 
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৩৮ । মিলিন্দ পন্হ 
৫ 


৬৬ ভারতীয় দর্শনের কপরেখা 


করিতে হইবে । অহং ভাবই সমস্ত তৃষ্ণা ও উপাদানের হেতু । আমর! ভাবি, 
আমাদের এই সংসারের স্থখই বুঝি চিরস্তন । এই মিথ্যা দৃষ্টি দূর করিয়া! সত্যকে 
না জানিতে পারিলে বারে বারে সংসারচন্রে আবতিত হইতে হইবে। 


(খ) অম্যক্‌ সংকল্প বা সম্ম! সংকপ.পঁ_ 


সত্যঙ্ঞান শুধুমাত্র বুদ্ধির পরিতৃপ্তি নয়। জীবনে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠার 

₹কল্প ব্যতীত শুধুই সত্যজ্ঞান নিরর্৫থক। সংসারের প্রতি 

সন্যকসক্স . আসক্তি বর্জন, পরহিংসায় বিরতি, সকলের প্রতি করুণা 
ও মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহারের সংস্ল্পই সম্যক্‌ সংকল্প । 


(গ) জম্যক্‌ বাক বা সম্ম। বাচ1_ 


নৈতিক জীবনের একটি প্রাথমিক পর্দক্ষেপ হইতেছে বাকৃসংযম ও সত্যবাচন। 

ইন্জ্রিয়ের সংযম দেহের স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় 

সম্যক বাক সন্দেহ নাই, কিন্ত কখনও কখনও এই বিষয়টির উপরই 

অতিরিক্ত জোর দেওয়৷ হয়। এ কথা স্মরণ রাখা! দরকার যে মিথ্যা বাক্য, রন 

বাক্য, পরনিন্দা বার আমরা নিজের ও অপরের যে ক্ষতি করি, তাহা ইন্দ্রিয়ের 

অসংষম হইতে অনেক বেশী। অনাবশ্তক লঘু বিষয়ে আলোচনা বর্জনও সম্যক 
বাকেরই অন্তর্গত । 


(ঘ) সম্যক্‌ কম্ান্ত--ব। লম্ম কম্মাত্ত-_ 


নত্য সংকল্প শুভ কর্মে পরিণতি লাভ করিলে তবেই তাহা! সার্থক। সত্য 
আচরণ বা কর্মান্ত হইল বাসনা-সংযম, পরক্্রব্য অপহরণ না 
করা, জীবহিংসা না করা, সর্ব জীবে মৈত্র ও করুণা ইত্যাদি। 
বুদ্ধের দৃষ্টিতে অন্ধ আচারপালন মূল্যহীন, বিশুদ্ধ আচরণই প্রধান ।৩৯ 


সম্যক কর্মীস্ত 








৩৯। কোন ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে জিজ্ঞস। করিয়াছিলেন বাহক নদীতে স্নান করিলে পাপী 
পাপ হইতে মুক্তি পাইস্রে পারে কিনা। উত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, বাহছকাই হউক আর আধিকাই 
হউক, তাহাতে যতবারই স্লান করা বাউক ন1 কেন, তাহাতে পাপ মুক্ত হওয়া যায়না । এই 
স্নান পাপীকে বা পরস্বেষী মানুষকে পবিজ্র করিতে পারে ন1। ব্রাহ্মণ, সর্ব জীবে দয়া কর। তুমি 
যদি মিথ্য। না বল, জীবহিংস। হইতে বিরত থাক, কাহারও দান গ্রহণ না কর,তবে গয়ায় যাইবার 
তোমার প্রয়োজন নাই । তুমি শুদ্ধ হইলে সমন্ত জলই তোমার নিকট গয়ার মতে! পবিত্র । 
ক্রোধ, স্থরামত্ততা, প্রতারণা, ঈর্ষা, এই সমস্তই অপবিত্র, মাংমভোজন অপবিভ্র কর্ম নয়। যে 
্রান্ত বিশ্বাস হইতে মুক্ত হয় নাই, উপবাস, বসনবর্জন, মন্তকমুণ্ডন, কৃচ্ছ সাধন, পুরোহিতকে 
দান অথব। দেবত। পূজন--কিছুই তাহাকে পাপমুক্ত করিবে না। 


নাস্তিক বর্শন : বৌদ্ধ মত ৬৭ 


(উ) সম্যগাজীব বা! সম্মা আজীব-- 

সত্জীবন যাপন করিতে হইলে জীবিকার উপায়ও শরন্ধ হওয়া প্রয়োজন । 
যে জীবিকা অপরের পক্ষে হানিকারক অথব! নিজের 
মনুস্তোচিত আত্মসম্মান নষ্ট করে, তাহা ত্যাগ করিতে হুইবে। 
ব্যাধ, কুসীদ ব্যবসায়ী, কসাই, মগ্যবিক্রেতা ইত্যাদির জীবিকা ত্বপ্য, কারণ তাহার! 
অন্যের ধবংস বা! ক্ষতি করিয়া অল্প সংগ্রহ করে। বিনোবাজী এই জাতীয় জীবিকাকে 
বলিয়াছেন “মারক' ৷ কিন্তু ভাঙ্গী বা! মুচির কাজ, মানুষের সেবা । ইহাতে অন্যের 
কোন অপকার হয় না, উপকারই হয়; তাই এই জীবিকা বাস্তবিক ত্বণ্য নয়। 
(চ) সম্যক ব্যায়াম বা সম্মা ব্যায়।ম-_ 

নৈতিক জীবন নিরন্তর সংগ্রামের ও সতর্কতার জীবন। উন্নত জীবনযাপনের 
আগ্রহই যথেষ্ট নয়। সবদা নতর্ক থাকিতে হয়, যাহাতে 
পুরাতন দৃঢ়মূল অসৎ চিস্তাসকল, থাকিয়া থাকিয়া! হৃদয়ে 
উদ্দিত ন! হয়-_-আর এ বিষয়েও সাবধান থাকিতে হয়, যাহাতে নূতন অসং চিন্তার 
উদ্রেক না হয়। ইহাই সম্যক্‌ ব্যায়াম । সর্বদা এই ভাবনা! মনে রাখিতে হইবে 
"আমি অপবির়্ ॥ আমি পবিত্র", 'আমি উন্নত" এ চিন্তা ব্যায়ামকে শিথিল করিয়া 
দেয়। ইহার জন্য বুদ্ধ পাঁচটি উপায়ের কথা বলিয়াছেন : (১) নূতন শুভ চিন্তায় 
মনকে নিয়োজিত করা; (২) অনসং চিন্তার অশুভ পরিণতির কথ! চিন্তা করা; 
(৩) অসং চিন্ত! হইতে মনকে নিবৃত্ত করা (৪) যে চিন্তা হইতে অসৎ চিন্তার 
জন্ম তাহার বিশ্লেষণ দ্বার! তাহার শক্তি হ্রাস করা ; এবং €৫) দেহ নিশ্চল করিয়া 
মনকে বশীভূত করা । 
(ছ) সগ্যক্‌ স্মৃতি বা সম্মাসতি__ 

সত্যঙ্ঞান যাহ! আয়ত হইয়াছে তাহার সর্বদা স্মরণই সম্যক স্থৃতি। সর্বদা 

ইহা ম্মরণ করিতে হইবে যে সমন্তই ক্ষণিক। এই 

সম্যক্‌ স্বতি  ইন্দ্রিয়াদি, মন ইহ কিছুই আমি নহি। “এই দেহ, ইন্দ্রিয় ও 

তাহাদের বিষয় চিন্তাতেই আসক্তি জন্মে। এই সকল ভাব এত দৃঢ়মূল যে ইহাদের 


সম্যক কর্মান্তের জন্ঘ প্রয়োজন শীল জ্ঞান ও সমাধি। তংহাঁজট (তৃষ্ণা জট ) আমাদিগকে 
ভিতরে-বাহিরে বাঁধিয়াছে। শীল অর্থাৎ নিয়মানুবতিত। ভিন্ন এই জট হইতে মুক্তির 
পথ নাই। ধীলের অনুষ্ঠান ছ্বারাই কিল্লিশ (পাপ) বিদুরিত হয় এবং 'আ্রোতাপন্ন ভাব" 
(সংকর্মস্রোতে স্থাপিত হওয়া) এবং “সকৃদাগামী ভাব' ( যাহার মাত্র একটি জদ্ম অবশিষ্ট আছে ) 
প্রাপ্ত হওয়। যায় । শীল হইল প্রবৃত্তি আর দাঁন হইল সত্রিয় প্রবৃত্তি। অহিংস প্রস্থৃতি 
নিয়মপ(লন হইল পীল। আর আত্মত্যাগমূলক কর্ম, ছুগত লোকের সাহায্য, সর্ব জীবের 
মঙ্গলের জন্য আক্মোৎসর্গ ইত্যাদি হইল দান। শীলের পরে সমাধি, ইহা। দ্বারা পুরাতন 
কিলিশের মুল উৎপাটিত হয় । | 


সমাগাজীব 


সম্যক বাযাম 


৬৮ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


উৎপাটন সহজ নয়। সুতরাং পুন: পুনঃই স্মরণ করিতে হইবে ইন্দিয়ের বিষয়গুলি 
ক্ষণস্থায়ী, দেহ নখর, পুরীষ, মৃত্র, রক্ত, ক্রেদ ইত্যাদি ঘ্বণ্য ভ্রব্যে এই দেহ পূর্ণ, 
শৃগাল, শকুনের ভক্ষ্য মৃতদেহ-__ইহাই জীবের পরিণতি | ইহা পুনঃ পুনঃ স্মরণ 
করিলে দেহের প্রতি আনক্তি দূর হইবে 19০ ইহাই সম্যক্‌ স্মৃতি 


(জ) জম্যক্‌ সমাধি বা সম্মা সমাধি 


উপরি-উক্ত সাতটি অঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা অসং চিন্ত। দমিত হয় এবং মনের 
গাঢতর ধ্যান ব। মন: সমাধানের সামর্থ্য জন্মে। এই 
সম্যক সমাধি ধ্যান বা সমাধির চারিটি ক্রম। 


(ক) প্রথম স্তরে সাধক শান্তমনে ও বিশ্রদ্ধচিত্তে একটি শুভ চিন্তায় মনকে 
নিমগ্র কৰেন। এই চিন্তাকালে তিনি বিচার ও বিতর্ক 


দ্বারা সত্য নির্ধারণ করিতে চেষ্ট। করেন। ইহাতে তাহার 
বিষয়কলুধমুক্ত মন অপূর্ব শাস্তি ও প্রসন্নত| লাভ করে। 

(খ) দ্বিতীয় স্তরের ধ্যান গভীরতর । তখন আর বিচার-বিতর্কের আন্দোলন: 
নাই। তখন চারিটি আর্ধদত্যে দৃঢ় প্রত্যয় হৃনয়ে স্থির হইরা বিরাজ করিবে । 
এই স্তরেও অপার শান্তি ও আনন্দের অনুভূতি হদয়কে অভিভূত করে। 

(গ) তৃতীয় স্তরের ধ্যান আরও গভীর। এই স্তরে অন্তর সুখ ও আনন্দের 
অন্ভতি সম্পর্কেও নিম্পহুতা লাভ করে। দেহ সম্পূর্ণ শান্ত, মন সম্পূর্ণ নিকছিগ্ 
হয়। এই স্তরেও অনুভূতি থাকে, তবে তাহার প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। 

(ঘ) চতুর্থ স্তরে ধ্যান গভীরতম। এই তরে শুধু স্পৃহা! নয়, সমস্ত অনুভূতিও 
লুপ্ত হয়। সাধকের অহং এই শর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত । স্থৃতরাং সাধক ন্থথ্ুঃখ 
সমস্ত বিষয়েই সপ্পূর্ন উদ্রাীন হইয়! পরম শাস্তিতে বিরাজ করেন। এই স্তরে 
সমস্ত কামন!-বাসন।-তৃষ্কার দাহ সন্পূর্ণ নির্বাণ লাভ করে এবং সাধক পরমপদ্‌ 
অর্হংত্ব প্রাপ্ত হন।, ইহাকেই যোগ দর্শনে বল| হইগাছে নির্বিকল্প সমাধি । এই 
স্তরে ব্যক্তি সত্যের মধ্যেই সম্পূর্ণ নিমগ্ন । 

বৌদ্ধ নংঘের প্রত্যেক বাক্তিকেই দ্রিনের কিয়দংশ ধানে অতিবাহিত করিতে 
হম্ব। মৈত্রী, করুনা, মুদদিত। ও উপেক্ষ! সকলের জন্তই উপদিষ্ট। এমন ভাবেই 
বুদ্ধের পরম কর্ণ! ও প্রেম সমগ্র জগতে প্রপারিত করিয়া! দেওয়ার উপদেশ । 

ইহ! খুবই স্পট যে বুদ্ধের উপদেশে নৈতিক জীবনের পথনির্দেশ সম্বন্ধে যতটা 
জোর, অধিবিষ্ঠ! আলোচনায়, শুদ্ধ দার্শনিক তত্বের বিশ্লেমণে ততটা নয়। তথাপি" 

৪০। দীঘনিকায় ব সুত্ত ২২ 


সমাধির চারিটি পর্যায় 


নাস্তিক দর্শন : বৌদ্ধ মত ৬৯ 


বুদ্ধ এ কথা ভাল করিয়াই জানিতেন যে সত্যঙ্ঞান ব্যাতিরেকে সৎ আচরণ সম্ভব 
নয়। তাই দেখিতে পাই বৃদ্ধের চারিত্রনীতির তিনটি মূল, 
প্রভা, শীল ও ধ্যান। অষ্ট অঙ্গের প্রথমেই সম্যগনৃষ্টি বা 
সত্যজ্ঞান। এই জ্ঞানের ছার! ভ্রান্তি ও তাহার অনিবার্ধ 
ফল মিথ্যা চিন্তার যূলোচ্ছেদ প্রথম প্রয়োজন । এই সত্যজ্ঞানকে কর্মে প্রয়োগের 
জন্যই সম্যক সংকল্প, সম্যক্‌ বাকৃ, সম্যকূ কর্ধীস্ত, সম্যগাঁজীব, সম্যক্‌ ব্যায়াম, সম্যক্‌ 
স্মৃতির প্রয়োজন । জ্ঞানের সকল বাধা এবং সমস্ত দৃঢ়মূল কুচিস্তার যূলোচ্ছেদ 
করিয়া সম্যক সমাধিতে বা ধ্যানে নিযুক্ত হইতে হয়। স্তরে স্তরে এই ধ্যান দ্বার! 
উ্ধ্বগতি লাভ করিয়া! জীবন ও জগতের বহস্য ভেদ হয়, তৃষ্ণা উদ্মুলিত হয় এবং 
ছুঃখেব বীজ ভম্মসাৎ হইয়! নির্বাণলাভ হয়। 


বৌদ্ধ দর্শনে নিরীশ্বরবাদ 


বৃদ্ধের চারিত্র-নীতি-- 
প্রজ্ঞা, শীল ও ধ্যান 


ভগবান বুদ্ধ জগদ্ধাপার ব্যাখ্যার গন্য ঈশ্বর বা ব্রন্গ অর্থাং কোন চির, অপরি- 
বর্তনীয় ও ধ্রুব সত্তা স্বীকার কবে নাই। ইহা তাহার দর্শনের একটি মূল ভিত্তি 
যে, পরিবর্তনই লতা, সবই ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর সুতরাং এই নশ্বর কার্য-কারণ স্রোতের 
এক স্থায়ী ও অপরিবর্নীয় মূল আছে, ইহা অসম্ভব। ব্রহ্মা অবিদ্ভাবশতঃ নিজেকে 
সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞাতি, সমস্ত স্থষ্টর মূল বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু বাসুবিক 
পক্ষে ব্রহ্মারও ক্ষ্ি ও লয় আছে ।৪১ ত্রিবেদ পাঁরঙ্গম ব্রাহ্মণের কেহই ব্রহ্মকে 
দেখেন নাই--প্রতোকেই অন্যের নিকট হইতে ত্রদ্ষের বিষয় 
শুনিয়্ছেন। লোকশ্রুতি কোন প্রমাণ হইতে পারে না 
এ ক্ষেত্রে এক অন্ধ অন্য অন্ধকে বিভ্রান্ত করিতেছে ।৪২ পৃথিবীতে কোন কিছুই 
স্থির হইয়া নাই, কোন কিছুই কেবলমাত্র কার্ধ বা কেবলমাত্র কারণ নয় ॥ কোন 
কিছুই অকারণে ঘটে না, এবং এমন কিছুই নাই যাহা শ্বয়ভু। কর্মের শোত 
বহিয়া চলিয়াছে- ইহাই প্রতীত্যসমূপাদ (0১6০5 ০? 05151067 
০08129002) | ইহাই ধর্ম। যাহা কিছু ঘটে, তাহা পূর্ববর্তী কোন অবস্থা 
হইতেই অনিবার্ধরূপে ঘটে। কোন চিন্মন্প বিধাতাপুরুষ এই জগৎ চালন৷ 
করিতেছেন, গ্রতীত্যসমুৎপাদরূপ ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, ইহা চিন্তা করা 
নিরর্থক । অশ্বঘোঁষের বুদ্ধচরিতে কি কারণে বুদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই 


নিরীশববাদের ব্যাখ্যা 


৪১। দীধনিকায়। পথিক স্ুত্ত ৩, ১, 
৪২। ১» * তেবিজজ ত্বত্ত ১, ১২-১৫ 


৭০ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


তাহার বর্ণনা আছে। বুদ্ধদেব প্রিয় শিবু অনাথপিগুরকে বলিতেছেন, এই বিশ্বসংসার 
ধদি অব্যয়, ফ্রব, ঈশ্বরস্থ্ট হইত, তাহা হইলে জগতে কোন পরিবর্তন দৃষ্ট হইত 
না, কোন ধ্বংসও হইত না। ঈশ্বরই বদি সমস্ত স্থষ্টর মূল হন, তবে স্থায়-অন্তায়, 
শ্ুভ-অশুভ কিছুরই কোন প্রভেদ থাকিত না। মানুষের 
অন্তরের স্থুখ, ছুঃখ, ঘ্বেষ, হিংস! দি তাহারই হ্ষ্টি হয় তবে 
তিনি তো তাহাদের উধ্র্বে নন- ইহাদের জন্য দায়িত্বও তো 
তাহারই । ঈশ্বরই যদি সর্বভূতকে চালনা করেন, তবে নীতি বা ধর্মসাধনাও 
নিশ্য়োজন। ঈশ্বর যদি কোন উদ্দেস্থাসাধনের জন্য এই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে 
বলিতে হয়, তাহার কোন অভাব বা অপূর্ণতা ছিল। আর যদি এজগতের 
পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্ঠ না থাকে, -তবে তাহা তো! শিশু বা উন্মাদের কাণ্ড । জগং 
যদি স্যতি নাও হয়, যদি ইহা চিরকাল ধরিয়াই চলিতেছে, ইহা স্বীকার করাও যাঘ, 
তথাপি সমস্ত ব্যক্ত জগতের মূল হিসাবে এক অসঙ্গ, কারণহীন, অজ্ঞেয় সত্তার অন্তত 
স্বীকার করা যায় কিনা-_ইহ। বিশ্বাস করা যায় কিনা যে এই জগৎ সেই অসঙ্গ, 
কারণহীন, অজ্জেয় সত্তারই প্রকাশ? এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলিলেন, অসঙ্গ ও কাঁরণহীন 
বলিতে ষদি যাবতীয় জ্ঞাত পদার্থের সহিত সন্বন্ধহীন কোন বন্ত বোঝায়, তবে যুক্তিশাস্ত 
অনুযায়ী এমন বস্তর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাক না। অসঙ্গ যদি বনু হয়, তবে বহু কারণ 
হইতে স্থষ্ট বিভিন্ন বস্তর মধ্যে সম্বন্ধ কি করিয়া স্থাপিত হয়? এবং যদি এক হয় 
তবে বিভিন্ন জাতীয় বন্তর এক কারণই বাকি করিয়া হয়? অন্ঙ্গ যদি 
নিগুণ হয়, তবে তাহ। হইতে স্থই সমস্ত বস্ত্রই নিগুণ হইত। পৃথিবীর সমস্ত 
বস্তই যখন গুণসম্পন্ন, তখন তাহাদের নিগুঁণ কোন কারণ থাকিতে পারে না। অসঙ্গ 
যদি অপরিণামীই হয়, তবে জগতের পরিণামী ও নশ্বর সমস্ত বস্তর ইহা কারণ 
হয় কি প্রকারে? সর্ববস্তব মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অসঙ্গই যদি তাহাদের কারণ হয়, 
তবে সর্ববস্তর স্বাভাবিক ক্ষণ, ছুঃংখ ইত্যাদি নিবারণ তো অসম্ভব ।৪৩ উশ্বরতত্ব 
আলোচনায় বুদ্ধ বহু ক্ষেত্রেই মৌনাবলঘ্ধন করিয়াছেন । তিনি এ বিষয়ে হাব 
না কোন কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিবার পক্ষপাতী ছিলেন ন। বলিয়া মনে হয়। 
তাহার কাছে জীবনের সমস্যা সমাধানের পক্ষে এ প্রশ্নের আলোচন। নিরর্থক এবং 
এই প্রশ্নের কোন চূড়াস্ত মীমাংসা সম্ভব নয়। পরবর্তী কালে নিরীশ্বরবাদ বৌদ্ধ, 
দর্শনে অনেক ম্পষ্টরূপ ধারণ করে। অশ্বঘোষের বুদ্ধতরিতে বর্ণিত যুক্তিগুলি 
সত্যই বুদ্ধই ব্যবহার করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাহারও পূর্ববর্তী কালে 


বুদ্ধতরিতে ঈশ্বরে 
অবিশ্বাসের কারণ উল্লেখ 


৪৩। অশ্বঘোষ-স্বুদ্ধচরিত 


নাস্তিক দর্শন : বৌদ্ধ মত ৭১ 


নাগসেনের (শ্রীঃশ্পুঃ দ্বিতীয় হইতে প্রথম শতাবীর মধ্যে) 'মিলিন্দপন্হা'-তেও 
অনুরূপ যুক্তিবিস্তার দেখ! যায় 1৪৪ 


বুদ্ধদর্শনে নৈরাত্ম্যবাদ 


অনাত্মবাদ বা! নৈরাত্মযবাদের ছুইটি প্রধান বক্তব্য : (১) আত্মা বলিতে, 
অধ্চব, দেহ ও মনের কতগুলি পরিবর্তন-সমষ্টি মান বোঝায় ; 
ৃ (২) এই জগৎ নশ্বর ও পরিব ঞশীল। 

_ অবিনাশ, গ্রুব, অচল আত্মাবন্ত বলিয়া কিছু নাই। আছে শুধু চেতনা ও 
বিজ্ঞানের (০০£28092)3) বহমান ন্লোত। চেতনা ক্ষণকাল মাত্র স্থায়ী--এক 
চেতনা ধ্বংস হইয়া পর মুহুর্তে দ্বিতীয় চেতনার স্থষ্টি হইতেছে । আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, আছে এক 80500106 9০:৩2 0৫ 002380100$- 
1855$--ইহার আদিও নাই অন্তও নাই। এই চেতনাগুলিকে এক্যহুত্রে 
বীধিয়া রাখিবার জন্ত কোন বন্তও নাই। দেহের প্রত্যেক অঙ্গ ও ইন্দ্িয়েরও 
সততই পরিবর্তন ঘটিতেছে। কিছুই নিত্য নয়। সমস্ত চেতনার ও অবচেতনার 
পরিবর্তনের অপরিবর্তনীয়, আধার হিসাবে আত্মাবস্ত বুদ্ধের দর্শনে অস্বীকূৃত। 
ওলডেন্বার্গের ভাষায়, 10515 15 100 1108 9০0] 1১01017)5 ০00৫৮ %/10) 
1015 19:9953553 ০৫? 001030101230633+ | তিনি এবিষয়ে হিন্বু উপনিষদ 
এবং "নুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রভেদটি খুব তীক্ষ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। 
হিন্দুর অধ্যাত্মবাদে সমস্ত চেতন! “সুত্রে মণিগণাইব এক অব্যয় অক্ষয় আত্মাবস্তর 
অনুসন্ধান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের! সমন্ত “ভবন' (9০০০০$০৪)এর পশ্চাতে 
এক চিন্মন্ন অপরিবর্তনীয় বিশ্বসত্তাকে (90015081085 95178) দেখিয়াছে 
আর বৌদ্ধেরা যাবতীয় প্রতীয়মান সত্তাকে (9050800০) ভবন” (১০00291708) 
হিসাবে দেখিয়াছেন। ব্রান্ধণের। সত্তাকে দেখিয়াছেন সমস্ত কার্ধ-কারণের সম্বন্ধ 
ও পরিবর্তন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! (99302506 10150816 08852110) ৷ আর 
বৌদ্ধগণ “ভবন” ব| পরিবঙনকেই বলিয়াছেন সত্য--তাহার পশ্চাতে ভ্রব্য বা 
সত্তাকেই সম্পূর্ণ অন্বীকাঁর করিয়াছেন। তীহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইল ০80391805 


নৈরাত্মাবাদের ব্যাখ্য। 


৪৪ বুদ্ধ ধেথানে মৌনী, নাগসেন সেখানে স্পষ্ট 'না, বলেন | “হা ও 'না' ইহার 
কোনও পক্ষেই ধথেষ্ প্রমাণের অভাবই বুদ্ধের মৌনের কারণ। কিন্তু নাগসেনের নিকট 
প্রমাণের অভাবই অবিশ্বাসের পর্যাপ্ত কারণ ; অসম্পূর্ণ দ্ামাণের উপর বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা কর 
অপরাধ...নাগসেনের “মিলিন্দপন্হা'-য় বৃদ্ধের প্রকৃত মত কতট? ব্যক্ত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে 
অনেকের সন্দেহ আছে। তারকচন্ত্র রায়--ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১ম খও, পৃঃ ২২৯ 


৭২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


%/1010100 80109621005 1”8৫ কিন্তু ডাঃ রাধাকুঞ্চণ মনে করেন, হিন্দু ও বৌদ্ধ- 
ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্য এতটা প্রখর নম্ন॥ উপনিষদ এবং বৌদ্ধদর্শন উভয়েই 
বিশ্বকে এক জীবস্তসত্তা বলিয়া বিশ্বাসকরেন। উপনিষদ জগতের ঘটনাঁপ্রবাহকে 


সম্পূর্ণ অলীক বা মিথ্যা বলে না। তাঁহাদের মায়া বলে। কিন্ত যাহা মায় 
ৃ তাহা সদ্বস্তরই প্রতিভান। সমগ্রভাবে দেই বিশ্বসত্তা 
হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের 


নী অপরিণামী ( পরিবর্তনবিহীন ) কিন্তু তাহার বিভিন্ন বিভাঁবের 
পরিবর্তন আছে। এবং এই পরিব্তন আকস্মিকও নয়, 
অকারণও নয়। বুদ্ধ অবশ্য এ কথ! বলেন নাই যে সমস্ত পরিণামের 
তলদেশে এক পরিণামবিহীন সদ্বস্ত আছে, কিন্তু তিনি এ কথাও বলেন 
নাই যে পরিবর্তনই কেবল সত্য,_যদিও ইহা সত্য যে, তিনি জগতের 
সর্বক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ও ক্ষণিকতার উপরই বারে বারে জোর দিয়াছেন। 
কিন্তু তাঁহার অন্ুবর্তী নাঁগসেন বুদ্ধের উপদেশের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন 
যে সমস্ত দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনই বুদ্ধ শ্বীকার করিয়াছেন, 
তদতিরিক্ত কোন বস্তু তিনি স্বীকার করেন নাই। সত্য কথ! এই যে, বুদ্ধ সদ্বস্ত 
সম্পর্কে উদাসীন। তাঁহার দৃষ্টি ছিল এই প্রত্যক্ষ জগতে । তাই তিনি সমূৎ- 
পাঁদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু উপনিষদের খষির মতো এই প্রত্যক্ষ 
জগতের কেন্দ্রস্থিত এক বিশ্বপত্তা বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ছিল না।৪৬ কিন্ত 
বুদ্ধ সমস্ত চেতন ক্রিয়া ও কর্মের পশ্চাতে আত্মাব্ূপ বস্তুকে স্পষ্ট স্বীকার 
কোথাও করেন নাই, কিন্তু কর্মফলের এঁক্য (০০০0480010) এবং নিয়মান্ুসরণ 
(০09০)০১০6 ৫০ 12%) স্বীকার করিয়াছেন। তাই কর্মফল তিনি মানেন । 


রাঁধাকৃষ্ণণের মতে, বুদ্ধ প্রত্যক্ষ ও সতত পরিবর্তনশীল চেতনা, বেদনা, বিজ্ঞানের 
অতিরিক্ত কিছু আছে তাহা স্বীকার করিতেন, অথচ জন্ম-জরা-মরণ-রহিত 
অপরিবর্তনীয় এক অক্ষয় আত্মাবস্ত তিনি কখনও স্বীকার করেন নাই। এ 
সম্বন্ধে বুদ্ধের মত ঠিক কি, তাহা বলা কঠিন। নাগাজুন প্রজ্ঞাপারমিতার 
ভাঙে লিখিয়াছেন, তথাঁগত কখনও বলিয়াছেন আত্মার অস্তিত্ব আছে, কখনও 
বলিয়াছেন, আত্মার অস্তিত্ব নাই। যখন বলিয়াছেন, আত্মা! 
আছে এবং জীব তাহার কর্মফল ভোগ করে, তখন তাহার 
উদ্দেশ 


উচ্ছেদবাদীদের (017021156) ধর্মবিরদ্ধ মত হইতে 
মানুষকে রক্ষা করা । আবার যখন বলিয়াছেন পঞস্বদ্বের৪৭ সমবায়ের অতিরিক্ত কোন 
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৪৭ স্বদ্ধ পাচটি হইল রূপ, বেদনা, সংন্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। রূপ হইল দেহ ও তাহার 
পরিবর্তন এবং বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান হইল মানসিক বিভিন্ন অবস্থা । 


বুদ্ধদেব কি আত্মাকে 
স্বীকার করিতেন? 





নাস্তিক দর্শন : বৌদ্ধ মত ৭৩ 


আত্ম! নাই বা স্থা্টকত্া নাই, তখন তাঁহার উদ্দেশ্ত শাশতবাদরূপ বিপরীত ধর্মবিরুদ্ধ 
মত হইতে মানুষকে রক্ষা করা। ঠিক অনুরূপ কথ! সংঘুত্ত নিকায়"এও দেখিতে 
পাই 1৪৮ সম্ভবতঃ তিনি আত্মা অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু শাশ্বত, গ্রব, 
অপরিবর্তনীয় আত্মাবস্তকে অম্বীকার করিয়াছেন। “তিনি বলিয়াছেন দেহ 
শাশ্বত আত্ম নহে, কেননা দেহ ভঙ্কুর। আমাদের রূপ (০22), বেদনা! 
(66118), সংজ্ঞা! (০০0£1002), সংস্কার (276090:)), বুদ্ধি শাশ্বত আত্মা 
নহে। তাহা যদি হইত, তাঁহা হইলে সংবিদ্ নশ্বর হইত না। যাহা ক্ষণ- 
স্থায়ী, অশুভ ও পরিণামী, তাহা শাশ্বত আত্মা নহে।”৪৯ সুতরাং এই সিদ্ধান্তই 
সঙ্গত যে “ভূত, ভবিস্তত বা বর্তমান, দূর বা৷ নিকটবর্তী, উচ্চ বা নীচ, বাহ্‌ 
বা অন্তের কোন রূপই "আমি নহে, অথবা আমার শীশ্বত আতা! নহে। 
অজ্ঞ ও অধার্ষিক লোক আত্মীকে দেহ বলিয়া ভ্রম করে, অথবা রূপবান কোনি 
দৈহিক বন্ত বলিয়া মনে করে; অথবা মনে করে যে দৈহিক রূপ আত্মার মধ্যে 
অবস্থিত, বা বিপরীতভাবে মনে করে আত্মা দৈহিক রূপের মধ্যে অবস্থিত । 
কেহ বা ভ্রমন্রমে আত্মাকে বেদনা বা বেদনাযুক্ত বন্ত মনে করে, বেদনাকে 
আত্মার মধ্যে অথবা আত্মাকে বেদনার মধ্যে অবস্থিত মনে করে ।”৫০ অর্থাৎ 
“আমি'কে বিশ্লেষণ করিয়া, দেহ বেদনা, সংস্কার, বুদ্ধিও পাওয়া যায়, কোথাও শাশ্বত 
আত্মাবস্ত বলিয়৷ কিছুর সাক্ষাৎ মেলে না। আবার এ কথাও বলিয়াছেন, যে বলে 
আত্মার অন্তিত্ব নাই সে ভ্রান্ত। কিন্তু “আমি” বলিয়া চিরস্থায়ী, পরিবর্তন- 
বিহীন, অনস্ত অন্তিত্ব তিনি অস্বীকার করিয়াছেন (০০107012010 0£ 7০6750021 


50123010132633 13 012160) | 


বুদ্ধদর্শনে কর্মফলবাদ ও জন্মাস্তরবাদ 


হিন্দু দর্শনের মতো৷ বৌদ্ধ দর্শনও কর্মফলে গভীরভাবে বিশ্বাসী । কর্মের ফল 
অমোঘ । প্রত্যেক কর্মই কোন না ফল উৎপন্ন করিবেই ৷ এই কর্মফল অনুযায়ীই 


৪৮1 একদিন বচ্চগোত্ত নামে এক শ্রমণ বৃদ্ধকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “জীবাত্মা আছে কি ?” 
তথ।গত প্র শুনিয়াও কোন উত্তর দিলেন না। এবার বচ্চখোত্ব আবার জিজ্ঞাস। করিলেন, 
“তবে কি জীবাস্মার অস্তিত্ব নাই?” কিন্তু এবারও তথাগত কোন উত্তর দিলেন ন। 
তখন বচ্চগোত্ত কুন হইয়। চলিয়! গেলেন। তখন প্রিয় শিষ্য আনন্দ বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন, 
“তথাগত, আপনি শ্রমণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না কেন?” তখন বুদ্ধ বলিলেন, “আমি 
যদি বলিতাম আম্মা আছে, তাহ। হইলে ব্রাঙ্গণদের শাঙ্বতবাদ সমর্থন করা হইত । কিন্ত 
তাহ ভ্রান্ত মত। আবার যদ্দি বলিতাম আম্মার অস্তিত্ব নাই, তাহ হইলে উচ্ছেদবাদ- 
রূপ অন্ত আর এক ভ্রান্ত মতকে সমর্থন করা হইত। সংঘুত্ত নিকায় ৪81৫৪ 

৪৯। তারকচন্্র রায়--ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ১ম থও, পৃঃ ২৬, 

৫৪ | বেদল সুত্ত 


৭৪ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


পৃথিবীতে এত বৈচিত্র্য ও মানুষের স্ুখছুঃখভোগে এত প্রভেদ। কর্মই 
পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে, কর্ণের দ্বারাই মানুষের জীবনের ভোগ-ছর্তোগ । 
তির রথচক্র যেমন ধূর (৪516)-এর উপর নির্ভরশীঙগ তেমনি 
টি জীবও কর্মের উপর নির্ভরশীল ।৫১ জড়জগতে কার্ষ-কারণ 
সম্বন্ধের নিয়মের যে স্থান, নীতিজগতে কর্মের নিয়মেরও সেই 
স্থান। ব্যক্তি নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে; অনৃষ্ট তাহার কর্ণ হইতে 
পৃথক বাহ কোন শক্তি নয়। মানুষ প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের ফলসই ভোগ 
কর্পে। কিন্তু অতীত, যাল্ত্রিক ও অন্ধভাবে বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করে, এ কথা 
বুদ্ধ বলেন না। তিনি ব্যক্তির উদ্ঘমে-_পুরুষকারে- বিশ্বাসী । তিনি বলিয়াছেন 
যে, আমরা কেবলমাত্র অতীত কর্ধের বোঝ বহন করিতে বাধ্য, ইহা বিশ্বাস 
করিলে ছুঃখের এঁকাস্তিক নাশের স্থযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু কেহ যদি 
বলে যে মান্থষের স্থথছঃখ ভোগ তাহার নিজ কর্মের সহিতই সীমগতস্তপূ, তবেই 
ধর্মজীবন সম্ভব হয় এবং ব্যক্তি নিজ চেষ্ট! দ্বাব! দুঃখের এঁকান্তিক বিনাশে প্রবৃত্ত 

হইতে পারে ।৫২ 
কিন্তু হিন্দু যে ভাবে জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে, বুদ্ধ তাহা ম্বীকার করেন না। 
তিনি কোন শাশ্বত আত্মা স্বীকার করেন না, স্ৃতরাং এক দেহের মৃত্যুর পর 
জীবাত্ম। এক দেহ হইতে অন্ত দেহে গমন করে, ইহ তিনি স্বীকার করেন না। 
মান্নষের পঞ্চস্বদন্ধ পরম্পর নির্ভরশীল, স্তরাং দ্রেহ বিনষ্ট 

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী 
রিবা হইলে বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারও ধ্বংস হয়। কিন্তু কর্মফল 
সাত মৃত্যুতে ধ্বংস হয়, বুদ্ধ ইহা বলেন না। বরঞ্চ তিনি স্বীকার 
করেন এই কর্মফল অবিচ্ছিন্নভাবে পরজন্মেও অব্যাহত থাকে । 
বিশুদ্ধিমার্গে অশ্থঘোষ পুনর্জন্মের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এই রূপ- মৃত্যুকালে 
জীবের রূপ ও বিজ্ঞান ধ্বংস হইলেও, তাহার কর্মফল লুপ্ত হইয়া যায় না-_-তাহা 
পরজন্মোও চলিতে থাকে । মৃত্যুকালে ইন্দিয়ের শক্তি লোপ পায়। তখন বেদন। 
ও চেতন! ও হৃদয় মধ্যে অস্তিমদ্শায় উপনীত হয়। কিন্তু তখন কর্মসংস্কার বিজ্ঞানের 
অস্তিত্ব রক্ষা করে। তখন বিজ্ঞানের বিষয় হয়, বহু অভ্যস্ত গুরুতর কর্ণের স্মৃতি, 
অথবা নূতন জীবনের জন্য আকাঙ্ষ।। কর্মের নিজম্ব শক্তি হইতেই এই 
আকাঙ্ষার জন্ম । ইহাই উপাদান। এই উপাদানকে অবলম্বন করিয়াই বিগত 
জীবনের কর্মের ফন নৃতন জীবনে প্রবাহিত হয়। পূর্ব বিজ্ঞানের তখন বিলুপ্তি 


৫১। কথাবত্ত (8০৪. €0. 2, 315) 
৫২। অংগুশ্তর নিকায় ২৯৯ 
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ঘটে। নৃতন বিজ্ঞানের জন্্র হয়। কিন্তু পূর্ধ কর্মফল অব্যাহত থাঁকে। ইহাই' 
পুনর্জন্ম । উপরের বর্ণনা হইতে দেখ! যায় জীবের মৃত্যুর পরে পূর্বজম্মের কর্ই 
কেব্গ অবশিষ্ট থাকে । কিন্তু কোথাও কোথাও বিজ্ঞানও অবশিই থাকে বলা 
হইয়াছে । নির্বাণে কর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই বিলোপ হয়, তখন ব্যক্তিত্বের 
সম্পূর্ণ অবসান ঘটে ।৫৩ কিন্তু আত্মার অস্বীকৃতি এবং কর্মফলের অব্যাহত 
প্রবাহ, এই ছুইটি ধারণার হুসঙ্গতি কি করিয়া সম্ভব তাহা বুঝ। কঠিন । প্পূর্বজন্মে 
যে কর্ম করিয়াছে, পরজন্মে তাহার অন্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে সেই 
কর্মের পুরস্কার বা শান্তির কোন অর্থই হয় না। যে পাপওপুণ্য করিয়াছে, 
সে যদি না থাকে, এবং নিজ কর্মের ফল ভোগ ন! করে তাহা হইলে নেই পাপপুণে)র 
ফল পরজন্মে অন্তে ভোগ করিতেছে, বলিতে হয়।”৫৪ বুদ্ধ অবশ্য ব্লিয়াছেন “একে 
কর্ম করিবে এবং অন্টে তাহা ভোগ করিবে ইহা সত্য নয় 
কারণ তাহার স্বন্ধসমূহই পরিবতিত হইয়। যাইবে। আমি 
মধ্য পন্থাই প্রচার করিয়াছি এবং তাহা হইতেছে প্রতীত্য- 
সনুংপাদ।”৫৫ বুন্ধ পুনর্জন্মকে সমস্ত রাত্রিব্যাপী প্রজ্জলত প্রদীপ-শিখার সঙ্গে 
তুলন| করিয়াছেন। প্রদীপের শিখ! প্রতি মুহূর্তেই পরিবতিত হইতেছে এবং 
পূর্ব মুহূর্তের শিখাই পরবর্তী শিখার কারণ তেমনি ব্যক্তির পূর্বজন্মের বিজ্ঞান 
লোপ পাইলেও, পরজন্মের ভ্রণের বিজ্ঞানকে প্রজ্বলিত করিয়া যাঁয়।৫৬ বিজ্ঞানের 
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ চলিতে থাকে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের এক্য লোপ পায় ।৫৭ 


বিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন 
প্রবাহ 


সংক্ষিগুসার 
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৭৩ ভারতীয় দর্শনের রপরেখ। 


কবিয়াছিল। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন কপিলাবন্ত রাজ্যের শাকাবংশীয় রাজপুত্র। ছুঃখ, বেদনা ও 
সৃত্যুব মুখোমুখি হইয়া গৌতম জীবনের উদ্দেগ্ঠ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয় উঠিয়াছিলেন। জীবনের 
আত্ান্তিক মূল্য সন্ধান করিবার জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। বাংল দেশের সীমাস্তবর্তা 
বিহারের রাজগীতে উপস্থিত হইয়! গুহাবাসী সন্যাসীদের সহিত ধর্মতত্ব আলোচনা! করেন। 
তাহার পবে গয়ার সন্নিকটে বৌধিদ্রমতলে তাহার অনল তপশ্রধার কাহিনী স্বিদিত | 
এইখানেই বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তাহার মর বিজয়ের কাহিনী মশ্বঘোষ কর্তৃক বুদ্ধচরিত 
ও ললিতবিস্তর গ্রন্থে বর্নিত হইয়াছে। সে বর্ণাট। বর্ণনায় এফদিকে যেমন গৌতমের 
মসায়াগ্ত নিষ্ঠার কথা প্রকট, অন্যদিকে আবাব মানুষের মধ্যে দেবত্ব-লাভের যে তৃষ্ণা যুগ 
যুগ ধরিয়া অন্তুসলিল! ফন্তর মতো প্রবাহিত, তাহার সন্ধানও গোচরীভূত হয়। বৃদ্ধত 
লাভের সঙ্গে সঙ্গে গৌতম দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলেন। তাহার খ্যাতিতে দিখ্বিদিক 
মামোদিত হইয়া উঠিল। তিনি মধ্যপন্থার প্রচার করিলেন। 'সজ ঝিম” পন্থার আদর্শ 
নৃতন কবিয! পৃথিবীর সামনে তুলিয়া ধরিলেন কপিলাবস্তু নগরীর সর্বত্যাগী রাজকুমার । 
তিনি ছিলেন বৈদিক কর্মকাণ্ড ও পশুবলির বিরোধী । দেহের পীড়ন ছারা ধর্ম আয়ত্ত 
হয, ইহা তিনি অস্বীকার করিলেন। তিনি পুরুষকারে বিশ্বাসী। তিনি প্রচার করিলেন 
যে, তংহা বা তৃষ্ণাই হইল দুঃখভোগের কারণ। তাহার দর্শনমত সামগ্রিক আবেদনে 
মণ্ডিত 'হইযা না উঠিলেও তাহাৰ নীতি-দর্শন সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তিনি ছূর্বোধ্য দার্শনিক 
যুক্তিব উপব তাহার ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কবেন নাই। মানুষের দুঃখের হেতু হইতেছে 
তাহার বিষযতৃষ্ণ। উহাই পুনঃ পুনঃ জন্ম ও সর্বপ্রকার ছুঃখবেদনা, মোহ ও শৃংখলেব 
কাবণ। এ কথ! মামাদের মনে বাথ! দরকার যে, ভগবান বুদ্ধেব ধর্মমত শুধুমাত্র নেতিবাচক 
নহে_-ইহা অস্তিবাচক। তিনি মানুষকে ভালোবাসার কথ প্রচাৰ করিলেন। এই 
ভালোবাসার মধ্য দিয়াই আত্মাকে সকলের অভিমুখে ব্যাপ্ত করিবাব পদ্ধতি । এই প্রণালীৰ 
নাম হইল “মেত্তিভাবনা” ব! মৈত্রীভাবন]। 

এই প্রক।র নিষ্ঠাঘুক্ত সাধন দ্বারা মার্ধপস্ায বিচরণ করিয়া সমস্ত তৃষ্ণার দাহ নির্বাণ হইয| 
হদঘ সকল প্রাণীৰ প্রতি প্রেমপূর্ণ হইলেই মুক্তি সম্ভব হয়। ইহাকে ভগবান বুদ্ধ ব্রক্মবিহারও 
বলিয়াছেন । এই ব্রচ্মবিহারের আদর্শ উপনিষদের আদর্শ হইতে যেমন অভিন্ন, তেমনি আবাব 
আধুনিক ঘুগেব মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার সহিত ইহাব সঙ্গতি আছে। বৌদ্ধ ধর্ম-সাঁহিত্য তিন 
ভাগে বিভক্ত-_বিনয়, স্ৃত্ত ও অভিবম্ম। তাই ইহা! ত্রিপিটক নামে পরিচিত। ইহা পালি 
ভাষায় রচি। বিনয়পিটকে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়ম ও অন্ুশ[সনাবলী সংগৃহীত 
হইয়াছে। স্ষন্তপিটকে আছে বুদ্ধের বাণী ও তাহার প্রবতিত ধর্মের বিবরণ। আর 
অভিধম্মপিটকে আছে এই ধর্মের তত্ববিশ্লেষণ। 

বৌদ্ধধর্মের দুইটি শাখা__হীনযান ও মহাযান। আক্মনিা ও নৈতিক আচরণের উপর 
অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে হীন্যানী সম্প্রদায়'অতিরিক্ত কৃচ্ছ_,সাধন ও অতি কঠোর আত্ম- 
লীড়নের ব্রত গ্রহণে বৌদ্ধধর্মীবলম্বীদের উন্দ্ধ করে। মহাঁধানী সম্প্রণায়ের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেখ। শুধুমাত্র শুক নৈতিক উপদেশ ও হুর্বোধ্য শূন্যবাদ সাধারণ মানুষকে 
আকর্ষণ করিতে পারে ন!। হীনযানকে বিশুদ্ধ বুদ্ধিঙ্গীবির ধর্ম বলা হইয়াছে । মহাবান এই অভাব 
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পূর্ণ করিয়া! হদয়াবেগ, পুজা! ও ভক্তিকে ধর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । স্বয়ং বুদ্ধদেব দেবপুজা 
বর্জন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু মহাযানী সম্প্রদায় বুদ্ধকেই দেবতার আসনে বসাইয়৷ দিল। 
সাধারণ মানুষের হাদয়বৃত্তির পরিতৃত্তির জন্য পুজা, অর্চনা, অলৌকিক কাহিনী প্রভৃতির 
যথাযোগ্য শ্বীকৃতি দান করিল এই মহাযানী সম্প্রদায় । বৌদ্ধধর্মের তিনটি প্রধান স্তত্ত__বুদ্ধ, 
ধর্ম ও সংঘ। তাহার ধর্মে জ্ঞান, সংঘে কর্ম ও বুদ্ধে ভক্তি আশ্রিত হইয়া! আছে। যদ্দিও এই 
তিনের পরিপূর্ণ সম্মিসনই বৌদ্ধধর্মের পুর্ণ আদর্শ, তবু দেশ, কাল ও পাত্রের প্রকৃতি অনুসারে 
এই পূর্ণ আদর্শের একটি অবয়বই প্রাধান্ত লাভ কবে। সেই প্রাধান্ঘটুক আমরা হীনযান ও 
মহাযান সম্প্রবায়েব মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছি। তীনযাঁন আত্মশক্তিতে বলিষ্ঠ হইয়া মানুষের 
আত্মমুক্তি সাধনার কথ। বলিল; মহাধান বলিল, করুণাঁময বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ দ্বারাই সব 
জীবের মুক্তি সম্ভব হইবে। আত্ম-চেষ্টার দ্বার! পু্যনোক প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবন। সুদূরপরাহত | 
এ কথ অনম্বাকার্ধ যে বহু শতাব্দা ধরিয়া এ৯ ধর্মের অনলস প্রচারের ফলে বিভিন্ন দেশ ও 
কালের পবিপ্রেক্ষিতে এই ধর্মে নব নব অনুশাসন সংযুক্ত হইয়াছে । বন বিচিত্র ও ন্ববিকন্ধ 
মতবাদও এই ধর্মের বির(ট কুক্ষিতে আশ্রয় পাইয়াছে। 


বৌদ্ধধর্মের মূলতন্বগ'ল আলোচন৷ প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের ম্মরণ রাখ! দরকার যে ্বয়ং 
বুদ্ধদেব ছিলেন তন্ববিনুখ । মানুষের জীবনের মূল সমস্ত হইল, সমস্ত ভুঃখ ও সংসার-বন্ধন হইতে 
মুক্তি। বুদ্ধদেব জানিয়।ছিলেন যে অধিকাংণ মানুষই সত্যকে আংশিক ভাবে জানে মীত্র, এবং 
এই আংশক জ্ঞানকেই পূর্ণ সত। বলিয়া মনে করে । তাহীর ফলে নান।ন ভ্রমপ্রমাদে পতিত হয় । 
বুদ্ধদেব দার্শনিকদের নির্বুদ্ধতার উল্লেখ করিয়া বলিয়া ছলেন যে, দার্শনিকগণ ভবরোগের নিদান 
অনুসন্ধান না করিয়া, নিতান্ত অবান্তর নান। কুট প্রশ্নের আলোচনায় ধৃথ। কালক্ষেপ করেন । 

বুদ্ধদেব যে চাত্রিটি আর্ধ সত্যের আবিষ্কার করেন বলিযা দাবি কর! হইয়াছে, তাহাবা 
হইল : (১) এই জগৎ ছুঃখময়, (২) এই সামগ্রিক দুঃখের কারণ-শৃংখল বর্তমান, (৩) এই 
দুঃখের যেমন কারণ আছে তেমনি তাহার অবদ।ন আছে এবং (৪) এই ছুঃখনিরোধের উপযুক্ত 
গম্থাও আছে । 


বুদ্ধদেব মানুষের ছুঃখকে একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচারের প্রয়াস পাইলেন। 
তিনি বলিলেন, দুঃখ তো৷ একটি কার্ধ, অতএব ইহার কারণও নিশ্চয় আছে। বর্তমান 
জীবন অতীত বহু জীবন ও কর্মের সংস্কারের ফল। .আবাব বর্তমান জীবনের কর্ম ও 
আকাজ্। ভবিধ্ুং জীবনের ভোগের বীজ বপন কবে। এমনি করিয়া অনন্তক(ল কার্ধ- 
কারণের অবিচ্ছিন্ন শুখল পরিব্যাপ্ত। এই শৃংখলই ছুঃখের কারণ। এই কারণ-শৃংখলকে 
“ভবচক্র' বলা হইয়াছে । অবিদ্ভ!ই এই কর্মশৃখলের মুলে রহিয়াছে । অবিদ্বা হইতে সংস্কারের 
উদ্ভব হয়। সংশ্কার হইতে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান হইতে নামরূপ বা দেহ-মনের উৎপত্তি । নামরূপ 
হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মনের সৃষ্টি । ইন্দ্রিয় ও মন ( অর্থাৎ বড়ায়তন ) স্াষ্ট হইলে বিষয়ের সহিত 
ইন্জ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগ হইতেই ইন্জ্িয়বোধের উৎপত্তি । তৃষ্ণা এই ইন্দ্রিয়বোধ 
হইতে লাভ হয়। ভৃষ্ক। হইতেই উপাদান ব। আসক্তি জন্ম নেয়। আবার উপাদান হইতেই 
ভাবের উদ্ভব। ভাব হইতে জন্ম এবং জন্ম হইতেই জরা, মরণ ও দুঃখের উৎপত্তি 


৭৮ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


বুদ্ধদেব প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্থে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ইহাকেই “ধর্ম; আখ্যা দিয়াছেন। 
তিনি বলেন যে এই তম্ব সম্যক্রূপে হদয়ঙ্গম করিতে পারে না বলিয়াই, মানুষের এত 
ছুখ-কষ্ট। এই হুঃখের নিরোধের জন্য ভৃষ্চার মুলোৎপ।টনের কথা বুদ্ধদেব প্রচার করিলেন। 
এই দুঃখনিরেধকে বৌদ্ধদর্শনে নিবাণ বলা হইয়াছে । অবিদ্ধা নিরদন দ্বারা এই জীবনেই 
নির্বাণ লাভ কর! সম্ভব । এই নির্ধাণকে বহু বৌদ্ধ গ্রন্থে পাঁচটি বিশেষণে বিশেবিত কর! 
হইগ়াছে-_ নির্বাণ হইল 'সমুদ্বায় সংস্কারের উপশম", “দর্বপ্রকার উৎপত্তির যে উপাদান সমূহ, 
সেই সমুদায়ের বিনাশ”, “তৃষাক্ষয়', “বিরাগ এবং “পুনঃ পুনঃ জন্মনিরোধ' ৷ এই নির্বাণ 
কেবলমাত্র অভাবাত্মক অবস্থা! নহে ; বহু বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহাকে নেতিবাচক ধারণ! বলিয়! গ্রহণ 
কর] হয় নাই। ইহাকে অস্তিবাচক বলা হইয়াছে। 


বুদ্ধদেব মানুষের হুঃখ নিরোধের জম্য অষ্টার্লিক মার্গের কথা বলিয়াছেন। সম্যগ দৃষ্টি, 
সম্যক সংকল্প, সম্যক্‌ বাক, সম্যক্‌ কর্মান্ত, সমযগাজীব, সম্যক ব্যায়াম ও সম্যক স্মৃতির অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে অন্য চিন্তা দমিত হয, ধনের ধ্যানসামর্ধোর বৃদ্ধি ঘটে। এই ধ্যান বা সমাধির 
চাঁবিটি ক্রম ব। পর্যায় । প্রথম স্তরে মন শ্ুভচিস্তায নিমগ্ন হ্য়। ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
স্তরেব মধা দিয় ধ্যান ক্রমে গভীরতব ও গ।ঢতর হয়। চতুর্থ স্তরে ধ্যান গভীরতম। এই 
স্তবে সমন্ত কামন। বাপন। তৃষ্ণার দাহ সম্পূর্ণ নির্বাণ লাভ করে এবং সাধক পরমপর্দ বা অর্হতত্ব 
প্রাপ্ত হন। ইহাকেই যোগদর্ঁণনে নিধিকল্প মমাধি বল! হইয়াছে। ইহা সর্ববাদীসন্মত 
সত্য যে, বুদ্ধের উপাদেয় নৈতিক জীবনের পথনির্দেশটুকু অত্যন্ত পরিধারভাবে ব)ক্ত হইয়াছে। 
পুদ্ধকথিত চারিত্রনীতির মূলে বহিয়।ছে প্রজ্ঞ।, শীল ও ধ্যান। জ্ঞানের সকল বাঁধা ও 
কৃচিন্তার মূলে(চ্ছেদ করিয়া ধ্যানে (সম্যক সমাধিতে ) নিধুক্ত হইতে হয়। ইহার দ্বারাই 
তৃষণ উন্ম,লিত হয় এবং ছুঃখের বীজ ভল্মসাৎ হইয়া নির্মাণ লাভ হয়। 


ভগবান বুদ্ধ জগছ্াপার ব্যাথার জন্ত ঈশ্বর বা ব্রর্ধ অর্থাং কোন অপরিবর্তনীয় বা ধরব 
সত্তা স্বীকার করেন নাই। নিরীশ্বরবাদ্ বৌন্ধ দর্শনের মূল ভিত্তি। কী কারণে বুগ্ধদেব ঈশ্বরের 
অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলেন তাহার সবিস্তার ব্যাখা আমরা পাই অশ্বঘে।ষের 'বুদ্ধচরিতে” ৷ বিশ্ব- 
সংবার বদি ঈথরের সৃষ্টি হইত, তাহ হইলে ইহার সকল অপূর্ণতার জন্য তিনিই দারী হইতেন। 
বিশ্বত্রঙ্গাও স্থষ্টি করিয়। যদি তিনি আপনার কোন উ্গেষ্ঠ নাধন করিতে থাকেন, তাহা হইলে 
ভগ্গবান নিজে নিশ্চয়ই অপূর্ণ ছিলেন। এই ধরনের যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়| বুদ্ধদেব 
ঈশ্বর নামক চির, অপরিবর্তনীয় ও ধ্রুব সন্তাকে অশ্বীকার করিয়াছেন । নিরীখরবাদী বুদ্ধদেব 
ছিলেন অনাত্মবাদদী । অনাত্ববাদীর| বিশ্বাস করেন যে আত্ম! বলিতে দেহ ও মনের কতকগুলি 
পারবর্তনের সমষ্টিমাত্র বোঝায়। ইহার] আরও বিশ্বাস করেন যে, পরিদৃপ্তমান এই জগৎ নখর 
ও পরিবর্তনশীল । মানবের সমগ্র চেতনা ও অবচেতনার পরিবর্তনের অপরিবর্তনীয় আধার 
হিদাবে আত্মাবন্ত্, অনাত্মবাদী বুদ্ধদেবের দর্শনে অস্বীকৃত হইলেও, বুদ্ধদেব আত্মায় বিশ 
করিতেন কি না, নে সম্বদ্ধে মতভেদ রহিয়াছে। তবে আত্মাকে অস্বীকার করিলেও বুদ্ধদেব 
কর্মফল ও জাস্তরবা বিশ্বাস করিয়াছেন। পত্তিতগণ বলেন যে লৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনে কর্মফল 
ও জন্মাস্তরবাদ স্বীকৃত হইন্েও উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে প্রভূত পার্থকা রহিয়াছে । অবপগ্ত ডর 


নাস্তিক দর্শন : বৌদ্ধ মত ৭৯ 


'রাধাকৃষণ এই পার্থক্যকে খুব প্রথর বলিয়া! মনে করেন না। আত্মাকে অন্বীকার করিলেও 
বিজ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহকে স্বীকার করিয়া বুদ্ধদেব জগ্মান্তরবাদ ও কর্মফলকে গ্রহণ ও ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । সুনিপুণ বিশ্লেষণে এই ব্যাখ্যা মনোজ্ঞ ও স্থাদয়গ্রাহী হইয়াছে। 


প্রশ্নমালা 


1. ৬009 216 0106 100911) 50963 01 8390001)9 1১1711090191১9? 101300039, 

2১ 13832000118. 7১1)81030101)9 533910018115 60111091 10 01১21506651? 101800$9, 

35962052100 9%01210 (106 51200010 10261)? 83 ০0010018690 17 89000189 
1010110950101)%, 


4, 15838500109 01011950009 8(10915010 11) 01591906517 12%9100105 0106 ৪180. 
12191010501 730001)9 22911097 (01)91911). 
5..12%091911 300011275৭2 01 0921008, 170%/ ৫0699 1)9 001)010 11713 
$৫81009, 06015 5/10)00009119%108 1) 0119 09110791)91709 01 1176 9981? 17)150059, 
6. 91200 01 2%019110 73800012, 11901 01 49021009106 07151080100, 
7. 0169 91901 109195 00: 
(9) 4১5181081/ 042759 
(9) 115502 
(০) 981501)1 
(0) 17110996702, 
(6) 1৬091785803 
(0 719065952,10)1002,08 


সী আনা উপ পাস পি শট 


পঞ্জস অশ্যায় 


স্রুবর্তী বৌদ্ধদর্শন 


বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন স্প্রায 


ধর্মবিশ্বান্ের ভিত্তিতে বিভাগ__হীনযান ও মহাযান 


ভারতভূমিতে ধত ধর্মের উদ্ভব হইয়াছে তন্মধ্যে বৌদ্ধধর্মই একমাত্র প্রচাব 
ছারা ধর্মান্তরকরণে বিশ্বাপী। বুদ্ধ বোধ করিয়াছিলেন যে, যে নৃতন আলোকের 
সদ্ধান তিনি পাইয়াছেন, মানবকল্যাণে দিকে দিকে সে আলোক-বর্তিকা বহন করিয়। 
নিবার প্রয়োজন আছে। তিনি নিজে বতদিন জীবিত 
ছিলেন এবং তাহার পরিনিবাণের পর তাহার অনুরাগী 
শিষ্েরা তাহারই আদেশে পর্বত অতিক্রম করিয়া, উত্তরে তিববত, চীন, কোরিয়া, 
জাপান, পশ্চিমে গান্ধার, পূর্বে ব্রদ্ধদেশ, শ্যাম, কাদ্বোডিদ্া, দক্ষিণে সাগর অতিক্রম 
করিয়! সিংহলে এই নৃতন জীবনের বাণী বহন করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন।* 

মোটামুটি বল! যায় দক্ষিণে ও পূর্বেই বুদ্ধের বাণী প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল । 
ইহ! “হীনযান' নাঁমে পরিচিত । এই নামটি অবশ্ত মহাধানীদের দওয়া । মহাঁষানীরা 
নিজেদের ধর্মবিখ্বাসকে “মহাযান” রূপ অধিকতর গৌরবজনক নাম দিয়াছেন । হীনযান 
সম্প্রদায়ের মতই তিব্বত, চীন, কোরিয়! ও জাপাঁনে প্রচারিত। যদিও মহাধানীরা 
বিশ্বাস করেন যে তীহারাই সন্বপ্ের সত্য ব্যাখ্য। করিয়াছেন 
এবং তাহাদের মতই প্রাচীনতর এবং মূল বুদ্ধমত, তথাপি 
অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে হীনযানই প্রাটীন মত। হাীনযাঁন 
শান্গ্রন্থ সবই পালিতে--দাধারণ মানুষেব বোধগম্য ভাষায় রচিত। মহাঁষানীদের 
শান্গরস্থাদি অধিকাংশই সংস্কৃতে, পণ্ডিতজনদের জন্য লিখিত। 

(১) হীনধানীর। গ্রাচীনপন্থী, ও শুচিতা, কৃক্কুতা এবং শুদ্ধাচার কঠোরভাবে 
পালনের পক্ষপাতী । মহাানীরা অন্তান্ঠ ধর্মমত ও দেশাচারের সঙ্গে সংস্পর্শে 


বৌদ্ধধর্ম প্রচার 


হীনযাশ ও মহাযান 
সম্প্রদায় 


10081110110, 00৫ 01 00132551090 10: 086 10110. [১:58019 0136 000111716 ৮/171018 
15161011003 10 006 09810101718, 8191105 (1) 005 [01 016, 2170 19110031103 005 
600, 17 035 37311168200 895 91611 ৪3 17 006 161691, 79100028100 (0 00609 &. 1166 01 
1)01170635, 00169 111 00091518150 006 09001005 80 90950% 10. 0106100518 
--006 19556100601 80000131995 010. 1] 


পরবতী বৌদদর্শন ৮১ 


আসার ফলে, সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীল। (২) হীনযাঁন বুদ্ধকে এঁতিহাসিক ব্যক্তি 
বলিয়া বিশ্বাস করেন ; মহাযান বুদ্ধকে ব্যক্তি হিসাবে জ্ঞান করেন না-_বুদ্ধ চিরস্তন, 
অলৌকিক বিশ্বব্যাপী মৈত্রী ও করুণার শক্তি। তীহার ত্রিবিধকায়, ধর্মকায় 
(80009080950 01 1%%/) রূপে তানি সর্জীবের নিয়ন্তা, সম্ভোগকায় (91238. 
9০909) রূপে তিনি পূর্ণানন্দ ঈশ্বর আর নির্মাণকায় (00151051071720070-0090) 
রূপে তিনি ঈশ্বরের অবতারপুরুষ বুদ্ধ। তাহার এই তিন কায়ের দ্বার তিনি 
সর্বজীবের উদ্ধারসাধন করেন। (৩) হীনযান এক বুদ্ধে বিশ্বাসী; মহাযান 
মতে পূর্ব জন্মান্তরে বহু বোধিসত্ব বুদ্ধত্বনাভের সংকল্প নিয় জন্গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং সর্বশেষ বোধিসত্বই বুদ্ধদেব । (৪) হীনযান মতে ধর্মসাধনার উদ্দেশ্য প্রত্যেক 
ব্যক্তির নিজ নিজ মুক্তি বা অর্থত্ত্ব লাভ। মহাযান মতে ধর্মসাধনার উদ্দেশ্য 
সর্বমানবের মুক্তি বা বোধিসত্বত্ব লাভ। (৫) হীনষান মতে এক গোতম বুদ্ধই 
বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছেন ; মহাযান মতে প্রত্যেক মানবের মধ্যেই পূর্ণ বুদ্ধত্ব লাভের 
সম্ভাবন৷ রহিয়াছে । (৬) হীনযান মতে সংসারীর পক্ষে পূর্ণ নিবাণলাভ সম্ভব 
নহে। স্থতরাং তাহার! শ্রমণ বা সন্গ্যাসীকেই শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী বলিয়। 
মনে করেন; মহাঁযান মতে সংসারী গৃহস্থের পক্ষেও নির্বাণ অসম্ভব নহে এবং 
তাহার! গাহ্স্থ্যাশ্রমকে হীনজ্ঞান করেন না। (৭) হীনযান মতে সংসারচক্র 
ছেদন ও পুনঃ পুনঃ জন্মনিরৌধকেই নির্বাণ বলা হয়; মহাযান মতে তদপেক্ষাও 
উচ্চতর..স্তর--ব্যক্রিত্বের সম্পূর্ণ মূলোৎ্পাটন বা শূন্যতাই নির্বাণের উদ্দেস্তয। 
(৮) হীনযান এই পৃথিবী ও তাহার বস্তর সত্য অস্তিত্বে বিশ্বাসী । মহাযানীরা 
ভাববাদী বা! বিজ্ঞানবাদী-_এই জড় পৃথিবীর অস্তিত্ব তাহারা স্বীকার করেন ন!। 
তাহাদের মতে এক সর্বব্যাপী আলয়বিজ্ঞানই সত্য-_এবং ব্যক্তির খণ্ড চেতনা ও 
জগতের বহু বন্তর অস্তিত্ব প্রতিভান মাত্র, তাহা আলয়বিজ্ঞানেরই ছায়া। 
(৯) হীনযান পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার নশ্বরতায় বিখাসী। পৃথিবীর কোন বস্তই 
চিরস্তন নয়, মনেরও কোঁন অবস্থাও অপরিবতিত নয়। ইহাদের পশ্চাতে কোন 
সদ্বস্ত নাই; মহাঁধান মতে সমস্ত ঘটনা ও পরিবর্তনের পশ্চাতে শুন্যতারূপ 
সত্তা আছে। 

হীনযানকে থেরবাদ বা স্থবিরবাদও বল হয়। হীনযানের প্রধান কথ 
নিজ পুকুষকার ছ্বারা ব্যক্তির মুক্তি; মহাযানের প্রধান কথ! বুদ্ধের পরম করুণা 
দ্বারা সর্বজীবের মুক্তি । 

দৃষ্টিভঙ্গী ও মতের পার্থক্য সত্বেও হীনযান এবং মহাযাঁন উভয়েই কতগুলি 
মতে বিশ্বাপী। এই বিশ্বাসগুলিই বৌদ্ধধর্মের সাধারণ ভিত্তি: (১) সত্য 


১০ 


৮২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


আলোকলাভ সমস্ত সাধনার উদ্দেখ্ট-_অবিষ্যা বিদূরণ হারাই ইহা! সম্ভব (২) এই 
জগছ্যাপার অনাদি ও অনস্ত, পৃর্ণিবীর সর্বত্রই রহিয়াছে কার্ধ-কারণের অমোঘ 
ক্রিযা। ইহাই প্রতীত্যসমূত্পাদ-রূপ বিশ্বাস। (৩) সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, সমন্তই 
নশ্বর-_-জড়জগতে বা! মনোজগতে কোথাও নিত্যবস্ত বলিয়া! কিছু নাই। (৪) কর্মফল 
প্রতি জীবের নিজেরই হ্টি-_-সকলকেই নিজ নিজ কর্ণের ফল ভোগ করিতে 
হইবে। এই নৈতিক শক্তি সকলকেই মানিতে হইবে । (৫) কর্মফল অনুযায়ীই 
পুনর্জন্ম । এই জগতে সমন্ত ক্রিয়ার ফলেই কর্মের স্থত্টি। (৬) তৃষা ও অবিষ্ঠাই 
সমন্ত দ্বুখ ও সংসারচক্রের মূল। (৭) অআস্টাঙ্গিক মার্গ অন্ছসরণ দ্ারাই অবিদ্যা 
ও দুঃখের মূলোচ্ছেদ সম্ভবপর ।২ 


দাশমিক মতের ভিত্তিতে বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় 


হীনযানীরা বাস্তববাদী, এবং দার্শনিক মতের ভিত্তিতে তাহাদের প্রধান ছুই 
সম্প্রদায়--বৈভাষিক ও সৌত্রাস্তিক। এই ছুই সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করেন যে বাহা- 
দার্শনিক মতানুযায়ী জগতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে, সেইজন্য সর্বান্তিবাদীও ( সর্ব 
বিভিন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায় অস্তি-সবই আছে) বলা হয়। বৈভাঁষিকেরা পৃথিবী 
এবং মন এই ছুইয়নেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং বলেন, তাহারা প্রত্যক্ষের বিষয়। 
সৌত্রাস্তিকেরা বলেন, বাহ্‌ পৃথিবী ও মনের অস্তিত্ব আছে 
এবং তাহা অঙ্ুমানের সাহায্যে জানা যায়। বৈভাধষিক মতকে 
আমরা বস্তবাদী হবস্*এর মতের সঙ্গে এবং সৌত্রান্তিক মতকে অভিজ্ঞতাবাদী 
(50111086) লক*এর মতের সঙ্গে তুলনা করিতে পারি। 

আবার মহাযানীদের মধ্যেও প্রধান ছুই সম্প্রদায়__যোগাচার ও মাধ্যমিক । 
ইহারা উভয়েই ভাঁববাদী। যোগাঁচার মতে বিশ্বাসীরা জড়বস্তর অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করেন না। তাহারা বলেন, যাহাকে আমরা জড়জগতৎ বলি, তাহা আমাদের 
বিজ্ঞান বা ভাব মাত্র। এই বিজ্ঞান বা ভাবই সত্য। 
ইহাদের মতকে আমরা ভাববাদী (1162119) বার্কলে-র 
মতের সঙ্গে তুলনা! করিতে পারি। মাধ্যমিক মতে বিশ্বাসীরা শুন্যবাদী, 
তাহারা জগৎ বা বিজ্ঞান কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাহারা 
বলেন, সমস্তই ক্ষণিক, নশ্বর ও মিথ্যা। সত্য কেবল শৃন্যতা। এই শূন্যতা 
অভাব নয়। ইহা! নিরুপাঁধিক নিজ্ঞের চরমসত্ত। (950190৩ ৮10০0 0০- 


'বৈভাষিক ও সৌত্রাস্তিক 


যোগাচার ও মাধ্যমিক 
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40108063) | এ ষমতকে হিউম্‌ ব! হারবার্ট স্পেন্সার-এর মতের সঙ্গে তুলনা 
করা যাইতে পারে । | 

এই চারিটি প্রধান দার্শনিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় হইলেও ইহাদের প্রত্যেকেরই বহু 
ভাগ ও উপবিভাগ আছে। লোগেন্‌ অন্ততঃ ত্রিশটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন 
এবং বলিয়াছেন, ইহা ভিন্ন আরও বনু ক্ষুদ্র ক্ষুত্র উপসপ্প্রদায় আছে ।৩ 

বুদ্ধদেব নিজে দার্শনিক তত্ব আলোচনায় খুব উৎপাহী ছিলেন না, ইহা 
পূর্বেই বলিয়াছি। তাহার প্রধান চিস্তা ছিল ছুঃখ ও সংসারচন্ত্রের বন্ধন হইতে, 
কি করিয়৷ মানুষের এঁকান্তিক মুক্তি হইবে, তাহার উপায় চিন্তা কর! । তাই 
নৈতিক চিন্তাই তাহার কাছে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু কোন ধর্মমতই 
দার্শনিক ভিত্তির দৃঢ়ভূমি ভিন্ন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া 
বৌদ্ধধর্ম প্রচারকামী। স্বতরাং গোড়া হইতেই ইহাকে হিন্দুধর্মের প্রচলিত 
বিভিন্ন দার্শনিক মতের প্রবল বিরুদ্ধতা খণ্ডন করিয়! অগ্রসর হইতে হইয়াছে । 
বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যৌক্তিকতা ও সাধারণ বুদ্ধির শক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। 
কাজেই তাহার জীবিতকালেই বুদ্ধদেবকে মৌলিক ও গুরুতর দার্শনিক সমস্যার 
সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । তাহার দীর্ঘদিনের চিন্তায় নিশ্চয়ই ক্রমবিকাশ ও 
পরিবর্তন আছে। কাজেই বুদ্ধের প্রাচীন ও মৌলিক চিন্তা বলিয়া যাহা 
প্রচারিত, তাহার মধ্যে বহু বিচিত্র এবং কখনও কখনও বিপরীত দার্শনিক 
চিন্তার ধীজ লুক্কায়িত ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং তাহার জীবিত 
কালেই এবং বিশেষতঃ তাহার পরিনিবাণের পর তাহার শিষ্েরা নিজ নিজ 
রুচি অনুযায়ী তাহার চিন্তার বিভিন্ন ব্যাথ্যা দিয়াছেন। বহু শতাব্দী ধরিয়া 
বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার সংস্পর্শে এবং তাহাদের সহিত সংঘর্ষের ফলেও নিশ্চয়ই 
বুদ্ধের প্রাচীন চিন্তা বহু বিচিত্র ও বিপরীত দার্শনিক মতে পরিবতিত ও 
পল্পবিত হইয়াছে । 

স্বদেশের দার্শনিক চিন্তায়ই এই দুইটি প্রধান প্রশ্ন : (১) সত্যবন্ত কি? 
এবং (২) কি ভাবে সত্যবস্তকে জানা যায়? প্রথম প্রশ্ন হইল অধিবিদ্যা- 
বিষয়ক (206691012558০21) এবং দ্বিতীয়টি হইল জ্ঞান- 
তত্বব্রিয়ক (6চ150609০)০81091)| বৌদ্ধচিস্তাযও এই 
দুইটি প্রশ্নের উত্তর সন্বন্ধেই উপরোক্ত চারিটি প্রস্থানভেদ 
9/5:50018000, 40০ 9010০০19 ০£ 7১119902129) বুদ্ধের দীর্ঘ জীবনের 


বৌদ্ধচিন্তায় দুইটি 
প্রধান প্র 
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বিভিন্ন চিন্তায় এই মতগুলির বীজ ছড়াইয়া আছে। ক্কতরাং সঙ্গতভাবেই: 
প্রত্যেক সম্প্রদায় দাবি. করেন যে ত্াহান্দের মতই প্রাচীন ও আদিম বৌদ্ধমত । 
কিন্ত আধুনিক পণ্ডিতের উপরোক্ত মতগুলির মধ্যে একটি ক্রমবিকাশের ধারা 
লক্ষ্য করিয়। থাকেন । 


বৈভাষিক মত বা বাহাপ্রত্যক্ষবাদ 


এই মত মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-সমর্থিত। এই মত অনুযায়ী এক বাহ 
বস্তজগৎ আছে এবং তাহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়ই আমরা জানিতে 
পারি। তেমনি বহু মনও আছে এবং তাহাও আমাদের 
প্রত্যক্ষেরই বিষয়। একেবারে আধুনিক কালে 7017501 
₹২5৪138০দের মতও এই প্রাচান মতেরই প্রতিধ্বনি ।৪ বাহ্জগতের বস্তুকে 
প্রত্যক্ষ ভাবেই জানি। বস্তুকে যদি এমন প্রত্যক্ষ ভাবে নাই জানিতে পারিতাম, 
তবে আমাদের বাহজগতের জ্ঞান যে বাহ সত্তারই প্রতিচ্ছবি, তাহাই বা আমরা কি 
করিয়৷ জানিতাম? অন্ের মনকেও অন্ত কোন কিছুর মধ্য দরিয়া জানি না, 
সোজাস্থজিই জানি। অভিধম্মপিটকে বুদ্ধের দার্শনিক মতের যে আলোচনা আছে, 
তাহাই বৈভাষিক দর্শনের ভিত্তি। অভিধম্ম সম্বন্ধীয় “বিভাষা” নামক ব্যাখ্য। 
অনুসরণ করে বলিয়াই এই মতকে বৈভাষিক বলা হয়। 


বাহাপ্রত্যক্ষবাদ 


সৌত্রান্তিক মত বা বাহানুমেয়বাদ 


এই মতও বস্তজগৎ এবং জ্ঞাতার অতিরিক্ত অন্য মনের অস্তিত্ব স্বীকার, 
করে। বিজ্ঞানবাঁদীরা বলেন, মানুষের মনের বিজ্ঞান বা ভাবই সত্য, বাহা বন্ত 
বা জগৎ বলিয়া যাহা মনে করা হয়, তাহা মায়া--তাঁহা প্রতিভা মাত্র । কিন্ত 
সৌত্রাস্তিকবাদীরা বলেন যে, বস্তজগতের যদি কোন সত্তাই 

সিতিনি যত এ থাকিত, তবে মায়! বা প্রতিভাসই বা কিসের? 
আমাদের বিজ্ঞানে “বাহজগতের মতে৷ কিছু প্রতিভাত হয়”, এই কথা “বন্ধ্যারমণীর- 
পুত্রের মতে” কথা যেমন অর্থশুন্ত তেমনি অর্থশৃন্ত । বাহ বন্ত আমাদের বিজ্ঞান 
বা মনের ভাবনা মাত্র, তাহা হইতে অভিন্ন, এই যুক্তিও সত্য হইতে পারে না, 
কারণ যখন আমরা কোন বাহ বস্তুকে জানি, তখনই ইহা বোধ করি যে, 
তাহা আমার জান হইতে পৃথক কিছু। জানটা মানসিক অবস্থা সত্য, কিন্ত, 
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জ্ঞানের বন্তটি মানসিক নহে। যদি আমার জ্ঞান ও জ্ঞানের বস্তু অপৃথক 
হইত, তবে আমি বলিতাম না, “আমি গাছ দেখিতেছি', বলিতাম, “আমিই গাছ?। 
এবং বন্তর পার্থকা স্বীকার না করিলে, জ্ঞানের পার্থক্যই বা কি করিয়! সম্ভব 
হইত? তাহা হইলে একথা বল! নিরর্থক হইত যে, 'আমি গাছ দেখিতেছি 
এবং গাঁছে ফুলও দেখিতেছি, এবং গাছের নিচে গরু চরিতেছে তাহাও 
দেখিতেছি |, 
তবে গাছকে আমি প্রত্যক্ষ করি না, কারণ গাছ আমার ইন্ছিয় বা মনের মধ্যে 
প্রবেশ করে না। আমীর মনে গাছের ষে প্রতিচ্ছবি পড়ে, তাহা হইতে অন্নুমান' 
করি ষে, গাছ বলিয়া বস্ত আছে। আমার গাছ-রূপ জ্ঞান অকারণ হইতে পারে না। 
গাছ-রূপ বস্ত আছে বলিয়াই, গাছ-রূপ জ্ঞান হয়। ইচ্ছা করিলেই গাছ ষ্্-তত্র 
দেখিতে পারি না, গাছকে গরু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাঁ_ সুতরাং বোঝা 
যায়, বাহ বস্তু আমাদের বাধ্য করে, তাহা যেমন সেই ভাবেই প্রত্যক্ষ করিতে_ 
স্টাউটেব ভাষায়--4৮06:৩ 13 2] 0016০03৬৩ ০০6:০১০?) ০01 1069১1 
কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত৷ হইতে গেলে চারিটি জিনিস প্রয়োজন : (১) বাহ বস্ত 
(২) মন, (৩) ইন্দ্রিয় ও (৪) পারিপাশ্থিক অনুকূল অবস্থা । 
দির এ সব অবস্থা বিষ্কমান থাকিলে, দ্রব্যের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি মনের 
জলীয উপকরণ মধ্যে গঠিত হয় এবং আমরা নিশ্চিত অনুমান করিতে পারি 
ও্বস্থা যে, মনের মধ্যে যে ছায়া, ছবি বা প্রতিবিন্ব (০০9 ০৪ 
161012307)020107) গঠিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ দ্রব্য 
বাহ জগতে অবশ্যই আছে। পাশ্চাত্য দর্শনে বার্কলে-র ব্যক্তিনির্ভর ভাঁববাঁদ 
($816০৮৬৩ 105211970) খণ্ডন করিয়া! অধূন! মুর প্রমুখ বস্তবাদী দার্শনিক 
ঠিক এই একই যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন । পূর্বেই বলা হইয়াছে বাহ্ান্ুমেয়বাদ 
( বাহ4+অন্তমেয় ) লক্‌-এর ০০০৮ ৮১০০: ০%$0০9$-এর সমগোত্রীয় । সৌত্রাস্তিক 
মতে বিশ্বাসীরা স্ুত্তপিটককেই তাহাদের দর্শনের ভিত্তি বলিয়! গ্রহণ করেন এবং 
তাহা হইতেই তাহাঁদের এই নামকরণ।৫ 


যোগাচার ব1 বিজ্ঞানবাদ 


এই মত অনুযায়ী বাহ বস্তজগতের কোন অস্থিত্ব নাই। বাহ! কিছু আছে, তাহা 
চিত্তেরই বিজ্ঞান মাত্র । সদ! চলমান বিজ্ঞান-আ্োতের বাহিরে বাহা বস্ত বলিয়। কিছু 
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নাই। যাচ্করের মায়৷ প্রভাবে, আমর! যেখানে কিছুই নাই, সেখানেও বস্ত আছে 
বলিয়া! বিশ্বান করি। কিন্তু আমরা যাহাঁকে বলি প্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাও এক 
অবিচ্ছিন্ন মায়ার খেলা মাত্র। কোন বস্তর অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ এই যে, তাহা 
আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু প্রত্যক্ষও বিজ্ঞান মাত্র (9 912)৩061৩ 
886) । বার্কলে-ও এ কথাই বলিয়াছেলেন-_253০ ০৪: 7১:০107--0)5 5356700 
০ 20 02)6০6 18 01890 1 13 196:05160 1 ধর্মকীতি যুক্তি দিয়াছেন যে 
নীল রং এবং নীল রংয়ের বোধ অভিন্ন, যেহেতু এ ছুইকে 
যোগাচার ও কখনই পৃথক বরা যায় না। মায়াবশতঃই, এই ছুইকে আমরা 
50 পৃথক বলি, যেমন দৃষ্টির বিকার বশতঃই আমরা এক চন্দ্রকে 
দুইটি দেখি । কোন দ্রব্য আছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইলে; এ কথাই বলিতে 
হয় যে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। প্রত্যক্ষ-বহিভূত কোন বস্তর অস্তিত্ব 
প্রমাণের কোন পথ নাই। 
বাহ বস্তর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যোগাচারীরা নিয়লিখিত যুক্তি দেন : বাহ্‌ বন্ত 
আছে ইহা যদি মানি, তবে স্বীকার করিতে হয়, ইহা পারমীণবিক ও অংশবিহীন 
(9090010 200 7051033) অথবা ইহা1| যৌগিক ও বহু অংশপুর্ণ (০০020103106, 
০0005101775 0275 0576) | যদি বস্ত পারমাণবিক হয়, তবে একই মুহুর্তে 
এই বিভিন্ন অংশ একসঙ্গে প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব । আঁবার বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রত্যেক 
অংশই ব৷ প্রত্যক্ষ করা যাইবে কি ভাবে, কারণ প্রত্যেক অংশ তে! পারমাণবিক? 
কাজেই বন্তর অস্তিত্বের প্রমাণ যদি হয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তবে সেই প্রমাণ 
সম্পূর্ণ নিরর্থক । আবার, বস্তর অস্তিত্বের পূর্বে তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নিশ্চয়ই 
অসম্ভব; আবার বস্তর অস্তিত্বের পরেই বাসে বস্তর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় কি 
প্রকারে? কারণ যে মুহুর্তে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার পূর্বেই তাহার 
পরিবঙওন ঘটিয়৷ গিয়াছে, কারণ প্রতি মুহুতেই প্রত্যেক বস্তর পরিবর্তন ঘটতেছে। 
বন্ত ও তাহার বিজ্ঞান পুথক বলিয়া স্বীকার করিলেই, এই সমস্ত অস্থ্বিধার 
সম্মুখীন হইতে হয়। এ ছ্বুই যদি অভিন্ন হয়, তবে এই অশ্নুবিধাগ্ুলি থাকে না। 
এ মতকে বিজ্ঞানবাঁদ বল! হয়, কারণ ইহা বিজ্ঞানকেই (০9:030107035683) 
একমাত্র সত্য বলিয়া স্বীকার করে। অবশ্ঠ সমস্ত বিজ্ঞানের জ্ঞাতা (38০০0 
বা আধার হিসাবে চিত্তকেও (0100) এই মত স্বীকার করে! ব্যক্তির 
বিজ্ঞান বা চেতনাই একমাত্র সত্য, 'ইহাই এই মতের বক্তব্য, এবং ইহা! বার্কলে-র 
বাক্তিগত ভাববাদ (3010)০০06 106511901) মতেরই সমগোত্রীয় । যাহা সমস্ত 
বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান বা চেতনার আশ্রয় বা আধার যোগাচারীরা তাহাকে বলিয়াছেন, 


পরবর্তী বৌদ্ধদর্শন ৮৭ 


আলয়বিজ্ঞান। ইহা কিন্তু হিন্দুর্শনের আত্মাবস্ত-রূপ অব্যয় অপরিবর্তনীয় সততা 
নয়। এই সদাচঞ্চন চিত্ত বা আলয়বিজ্ঞানের চাঞ্চল্য বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিকমার্গ 
অনুসরণ রুরিয়া সংঘত করিতে পার! যায় এবং ইহারই শেষ পরিণতি সমস্ত 
চিত্তবৃত্তির অবপান বা নির্বাণ ।৬ 

বিজ্ঞানবাদের অস্থ্বিধাগুলি সম্বন্ধে যোগাচারীরা সচেতন । কিকুদ্ধবাদীরা 
( সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক ) এই আপত্তি উথাপন করেন যে, বিভিন্ন বস্তই যদি না 
থাঁকিৰে, তবে বিভিন্ন বিজ্ঞানই বা হয় কেন? জ্ঞাতার ইচ্ছান্যায়ী তো তাহার বিজ্ঞান 
বা অভিজ্ঞতার বস্তর পরিবর্তন ঘটে না । উত্তরে ঘোগাচারীরা বলেন যে, চেতনার 
প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন গতিতে বহিয়া চলিয়াছে, নিত্যই বিজ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিতেছে। 
কিন্তু এই বিজ্ঞান-প্রবাহে সমস্ত অতীত বিজ্ঞানের সংস্কার (035০90:) মগ্ন হইয়া 
থাকে। কিন্তু অন্কুল অবস্থার উদ্ভব হইলেঃ এই মগ্রচৈতন্য আত্মপ্রকাশ করে। 
তৎ্মুহূর্তে এক বিশেষ চেতন! বা বিজ্ঞান (10]9£535107) পরিপাক লাভ করে 
এবং আলোকিত চেতনায় ফুটিয়া ওঠে। কাজেই যে কোন মুহুর্তে ষে কোন 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ব! বিজ্ঞান ঘটিতে পারে না । যে বিজ্ঞানের অনুকূল অবস্থা 
বিদ্যমান, তাহাই শুধু আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ।? 

বন্ববন্ধু, দরিঙনাগ ও শান্তরক্ষিত যোগাচাঁর দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি । লঙ্কাবতার- 
স্থত্রে এই মতের প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট নিপুণভাবে করা হইয়াছে । ষড়দর্শন সংগ্রহে 
ইহা বলা হইয়াছে বে, এই মতের অনুগামীরা যোগ (০10091 277091310৩- 
775830 এবং আচারে (£০০৭ ০০০৫৪০) অভ্যন্ত, তাই তাহাদের দর্শনের নাম 
যোগাচার। আবার সোগেন-এর মতে যোগাচারীর! ধোগাভ্যাস দ্বারা বাহ্‌ বস্তর 
অনস্তিত্ব ( কারণ তাহারা নশ্বর ) বলিয়| নিশ্চিত হইয়াছেন এবং আলয়বিজ্ঞানকেই 
( আত্মাবস্ত নহে ) একমাত্র সত্য বলিয়া জানিয়াছেন।৮ 


মাধ্যমিক মত বা! শুন্যাবাদ 


মাধ্যমিক দর্শনের মূল বক্তব্য হইল যে, পৃথিবীতে সমস্তই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী । 
যেমন, তথাকথিত বস্তজগৎ তেমনি মনোজগৎ্, কোথাও চিরন্তন সত্তা (41990106 
৩18) বলিগ্পা কিছু নাই। সর্বত্রই আছে দ্রুত পরিবর্তন । ছুইটি মূহ্তও 
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৮৮ ভারতীয় দর্শনের বূপরেখা 


কোন কিছুই স্থির হইয়া থাকে না-_-সবই ক্ষণিক, সবই শুন্য। মাধবাচার্ধ ষড়দ্শন 
মাধামিক মত বাঁ সংগ্রহে শুনাবাদের পক্ষে নিয়গ্রকার যুক্তি দিয়াছেন : জ্ঞাতা, 
জ্ঞেয়। এবং জ্ঞান পরম্পর-নির্ভর | ইহাদের কোন একটি 

মিথ্যা হইলে, অন্য ছুইটিও মিথ্যা হয়। সন্তানের অস্তিত্ব 

যদি মিথ্যা হয়, তাহ! হইলে ব্যক্তির পিতৃত্বও মিথ্যা । তেমনি জ্ঞান যদি মিথ্যা 
হয়, তবে জ্ঞানের বন্তও মিথ্যা হয়। যখন রঙ্ছুতে সর্পত্রম হয়, তখন ইহাও 
প্রমাণিত হয় যে, সেখানে সর্পের অস্তিত্ব নাই। এবং তাহ! হইলে যে মনে এই 
জান উৎপন্ন হ্য়, তাহাঁও মিথ্যা। এই জগতে ষে বস্তনিচয় আমরা প্রত্যক্ষ করি, 
বাস্তবিক তাহাদের কোন অস্তিত্ব নাই, তাহারা মায়ামাত্র_্বপ্লের বস্তর মতোই 
সারশূন্ত। আত্মা বলিয়া যাহা আমরা বিশ্বাস করি, তাহাও এমনই সারবিহীন-- 
অর্থাৎ বাহ- এবং অন্তর-জগৎ ছুইই শূন্য। এই যুক্তি হইতে ইহাঁই প্রতিপন্ন হয় 
€( অন্ততঃ ভারতীয় পর্ডিতদের কাছে ) যে মাধ্যমিক মত, অন্যায়ী, সমস্ত জগৎই 
মিথ্যা, মায়া, শূন্-কোন কিছুরই সত্তা! বা অস্তিত্ব নাই। স্ৃতরাং এই মতকে সর্ব- 
বৈনাশিকবাদও বল! হয়। কিন্তু মাধ্যমিকবাদে বিশ্বাসী বৌদ্ধ পণ্ডিতের মাধবাচা্ধ 
বা অন্তান্ত হিন্দু পণ্ডিতের এই ব্যাখ্যা সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন না। তাহারা 
বলেন “শূন্ সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব বোঝায় না। শশূন্ঠ অর্থ, এই দৃশ্তমান অভিজ্ঞতালব 
বন্তজগতের বাস্তব কোন অস্তিত্ব নাই--ইহা স্বপ্নের বস্তর মতোই নিমেষে মিলাইয়। 
যায়। এই দৃশ্তমান অভিজ্ঞতালৰ জগতের আধার কিছুই নাই, এমন নহে। সমন্ত 
পরিবর্তনের পশ্গাতে যে সত্তা আছে, তাহা অনির্চনীয়__তাহাকে জড় বা মন 
কোন সংজ্ঞাই দেওয়া চলে না । তাঁহাকে মন বা বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ কর! চলে না, 
অথবা তাহার বিবরণও দেওয়া চলে না। তাহা আছে, কিন্তু জগতের বা মনের 
কোন বস্তর মতো তাহা কোন অবস্থার উপর নির্ভর করে না। 
তাহা নিরুপাধিক ও নিরালম্ব, স্থতরাং তাহ। অনির্বচনীয় 
(81780000016) 1100630111921015, 21)001701001069১ 
101000%/0 210 00150052016) । শূন্যতা এই অনির্বচনীয় সত্তাকেই বুঝায়। 
নাগার্জুন মাধ্যমিকবাদের শ্রেষ্ট প্রবক্তা । তাহার ব্যাখ্যা হইল ফে, প্রতীত্যসমূৎপাদই 
হইল শুন্যতা। প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং প্রতি মূহুর্তের পরিবর্তন 
পূর্ববর্তী মুহূর্তের উপর নির্তরশীল। ইহাই ধর্ম। প্রত্যেক বস্তর এই ক্ষণিকতার 
ধর্ম, পূর্ব মুহূর্তের ধর্ম দ্বারা উৎপন্ন_হ্থতরাং ধর্মই শূন্যতা ।৯ সোগেন্‌ বলেন, 


শুন্যত। বলিতে কী 
বুঝায়? 


*। নাগাজুনি--মাধামিক শান্ত, চতুবিংশতি অধ্যায়, কারিক! ১৮, ১৯ 


পরবর্তী বৌদ্ধদর্শন ৮৯ 


শুন্ঠ বলিতে ইহাই বোঝায় ষে কোন কিছুরই নিজম্ব স্থায়ী অস্তিত্ব নাই, সবই 
নশ্বর, সবই ক্ষণভঙ্ুর, মুবই পরিবর্তনশীল, স্থতরাং সবই অনির্বচনীয়-_অনির্দেস্ট ।৯* 
সথজুকি-ও বলিয়াছেন যে "শৃন্ত' নান্ডিত্ব নয়, শুন্য অর্থ, নশ্বরতা ও পূর্বূহূত-নির্তরতা, 
স্থৃতরাং অনির্দেশ্বতা ।১১ 

কোন বন্ত বা অবস্থারই স্বভাব বলিয়া কিছু নাই ( নিস্ম্ভাব ), সম্তই পূর্ববর্তী- 
অবস্থানির্তর (০001:৩15 6120৮) | চিত্তের বিজ্ঞান সম্বদ্ধেও এ কথা 
প্রযোজ্য । যদিও সাংসারিক জীবনে এই জগৎ ও বিজ্ঞানের সত্যতা! ব্যবহারিকভাবে 
স্বীকার করিতে হয়, তথাপি ইহাদের পাঁরমার্থিক নিজন্ব সত্ত৷ বলিয়া কিছু নাই। 
এ বিষয়ে মাধ্যমিকের দৃষ্টিভঙ্গী অভিনব ও বৈপ্লবিক-কেন না অন্থান্ত মতবাদ 
জগতের সত্যতা অস্বীকার করিলেও বিজ্ঞানের সত্যতা অস্বীকার করে নাই। 
কিন্তু মাধ্যমিকবাদ সাহস করিয়া! এ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, বিজ্ঞান-প্রবাহও (362 
০ ০010301902515633) ক্ষণভঙ্গুর, সুতরাং অসত্য ।১২ 


বৌদ্ধ দর্শনের সমস্ত বাদই প্রতীত্যসমুৎ্পাদকে একটি মূল স্থত্র হিসাবে গ্রহণ 
করেন। কিন্তু মাধ্যমিকদের শৃন্বাদ প্রতীত্যসমুৎপাদের যে বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা 
দেন, তাহাতে কার্ধকারণ সম্বন্ধের সত্যতা অস্বীকৃত হইয়া, জাহাও শুন্টে 
পরিণত হয়। নাগার্জুন তাহার প্রথম কারিকাঁতে বলিয়াছেন, “আমরা কোন 
বন্তকে হয় নিজ হইতেই উৎপন্ন, না হয় অন্থা কোন বন্ধ 
হইতে উৎপন্ন বলিয়। মনে করি । ছুইই সমান মিথ্যা। 
আবার যদি বিশ্বাস করা যায় যে, কোন বন্ত নিজ হইতে 
এবং স্তঅ হইতে যুগপৎ উৎপন্ন তাহাঁও অসম্ভব, এবং যদি বিশ্বাস কর! হয় 
সম্পূর্ণ বিনা কারণেই কোন কিছু ঘটে, তবে তাহাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। বুদ্ধ 
বলিয়াছেন, বিনা কারণে কিছুই ঘটে না, সুতরাং এই সমগ্র জগৎই মিথ্যা 
মীয়া, এমন কি সমস্ত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাই মিথ্যা ।”১৩ 


প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্বের 
মাধামিকী ব্যাখ্যা 
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১৩। অনুভব এষ মৃষা-ম্যাধ্যমিক শান্তর, কারিকা ১ 


৯০ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


কিন্ত নাগাজুনি এ কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে সাধারণ মানুষের জন 
এই তত্ব নয়। বুদ্ধ সাধারণ অজ্ঞ মান্গুষের জন্ত এই জগতের অস্তিত্থ স্বীকার; 
করিয়াছেন, কিন্তু ধাহাঁর! বুদ্ধের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহাদের জন্তই 
শূন্যবাদের গুঢ়তব প্রকাশ করিয়াছেন। নাগাজুনি বলিয়াছেন, প্বুদ্ধের ধর্ম 
ছুই সত্যের উপরে নির্ভরশীল--এক সত্য হইল সাধারণ মানুষের জন্য স্বতি 
সত্য (50070871021 0০৮) । আর এক হইল পণ্ডিতদের জন্য পরমার্থ সত্য 
(8:506129610021 0900) ধাহারা এই গ্রভেদ বুঝিতে পারেন না, তাহারা 
বুদ্ধের ধর্মের নিগুঢ় রহস্য বুঝিতে অক্ষম 1”১৪ 

মাধ্যমিকের মত (নাগাজুনি যে ভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন ) শংকরের 
বেদান্ত মতের এতই কাছাকাছি যে, অবৈদাস্তিক দার্শনিকরা শংকরকে প্রচ্ছন্ন 
বৌদ্ধ' এবং শূন্যবাদী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। শংকর অবশ্য মাধ্যমিক 
মতকে এই বলিয়া সহজে খণ্ডন করিয়াছেন যে, সত্য বা স্থির (অবধি) বলিয়া 
ষদি কিছুই স্বীকৃত না হয়, তবে শুন্যতারও কোন তাৎপধ থাকে না। 
্রন্ধ সত্য বলিয়াই জগৎকে খিথ্য। বলিয়। প্রমাণ করা যায়।৯৫ কিন্তু মাধ্য- 
মিক দার্শনিকরা আপত্তি করিয়াছেন যে শংকর এবং হিন্দু দার্শনিকেরা শূন্যতাকে 
সম্পূর্ণ অভাবাত্মক নাস্তিত্ব বলিয়! ধরিয়া নিতান্তই ভুল করিয়াছেন। সবই 
মিথ্যা, কিছুই নাই_-ইহ। বুদ্ধের বক্তবা নয়; তাহার বক্তব্য চরম সত্ত! অনিদে্ত 
অনির্চচণীয়। শংকর নিজেও এই জগতকে সম্পূর্ণ মিথ্য। বলেন নাই; তাহাকে 
অনির্চনীয়ই বলিয়াছেন।১৬ আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি যে 
নির্বাণ সম্বন্ষেও বৌদ্ধ দার্শনিকদের মত যে বৌধিসত্বের এই 
সর্বোচ্চ অবস্থার কোন বিশ্লেষণ বা বিবরণ দেওয়া সম্ভব 
নয় বলিয়াই, ইহাঁকে শুন্য বল! হইয়াছে এবং অস্তিবাচক বা নাম্তিবাচক কোন 
বিশেষণ দ্বারাই ইহাকে বিবৃত কর! যায় না বলিয়াই, এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে 
বুদ্ধ মৌন থাকিতেন।৯৭ 


মাধামিক ও শংকর 
বেদাস্তের মতসাদৃণ্ঠ 
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পরবর্তী বৌদ্ধদর্শন ৯১ 


জীবের মধ্যে অবিনশ্বর কিছু আছে বা নাই, এই প্রশ্ন উথাপন করা বৌদ্ধ- 
শাস্ত্রে নিষি। তথাগতকে চিরন্তন শাশ্বত অথবা নশ্বর রূপে চিন্তা করা, অথবা 
তাহার অস্তিত্ব আছেও এবং নাঁইও, অথব! তাঁহার অস্তিত্ব আছে ইহাও নহে 
আবার অস্তিত্ব নাই ইহাঁও নহে, এভাবে চিন্তা করা বৌদ্ধ ধর্মবিরুদ্ধ। নির্বাণ 
কি ভাবাত্বক শাশ্বত অবস্থা, অথবা নাস্তিবাচক এঁকাস্তিক বিনাশের অবস্থা, 
ইহার আলোচনাও বৌদ্ধ শান্্রাগসারে নিষিদ্ধ ।১৮ 


এবিষয়ে বুদ্ধের সত্যকার মত কি, সে বিষয়ে বুদ্ধের জীবিত কালেই মত- 
ভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, “আমি নির্বাণের অবস্থা 
অবর্ণনীয় বলাতে কেহ কেহ আমাকে মিথ্যা দোষ আরোপ 
করে...তাহারা বলে শ্রমণ গৌতম নাস্তিক । সেবলে সদ্‌- 
বন্ত নশ্বর, তাহার একাস্তিক বিনাশ হয়, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমি 
যাহা নহি, আমাকে তাহারা তাহাই বলে_ যাহা আমার মত নয়, তাহাই তাহারা 
আমাতে আরোপ করে 1৮৯৯ 

মিলিন্দপন্হ গ্রন্থে নাগসেন বুদ্ধের পরিনির্বাণ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহাতে নির্বাণ একাস্তিক বিনাশ বলিরাই মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন, 
“ভথাগ্ণত সংসার হইতে চলিয়াছেন, তিনি এমনি নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছেন 
যে, কোনও মুল অবশিষ্ট নাই, যাহা হইতে অন্ ব্যক্তির উদ্ভব হইতে পারে। 
তর্থগিতের সমাপত্তি হইয়াছে এবং তিনি এখানে ব| ওখানে আছেন, ইহা! নির্দেশ 
করা যায় না, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত মতের মধ্যে তাহার নির্দেশ করা যায়” 
“আবার মহীষানী বৌদ্ধশান্ত্রে ভবাঙ্গ” বা দত্বানাগরে'র বর্ণনা আছে। সন্ত 
সাগরের উপর অবিদ্যা বায়ু প্রবাহিত হইবার ফলে তাহার শাস্য প্রবাহে 
তরঙ্গের উদ্ভব হয়। তখন স্বপ্ক আত্মা জাগরিত হয় এবং তাহাতে চিন্তার 
ও সদীম ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হ্ইয়া, সতাঁসমুদ হইতে তাহা পৃথক হইয়া পড়ে। 
এই ব্যক্তিত্বের প্রাচীর নুুপ্তি কালে বিদুরিত হয়। এই ব্যক্তিত্ববিহীন 
অবস্থাই নির্বাণ। ন্বযুপ্তিতে স্থযুপ্ত ব্যক্তির সত্তা শান্ত প্রবাহে প্রবাহিত। তখন 
চিন্তার তরঙ্গে বা সত্তীসাগরের প্রবাহে চঞ্চনতার স্থ্টি হয় না। সেই শাশ্বত 
সত্তাসাগরের সহিত একীভূত হওয়াই নির্বাণ, একাস্তিক বিনাশ নহে ।”২০ 


নির্বাণের ব্যাখ্যা 
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৯২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে ওলভেন্বার্গ বা রিজ. ডেভিডস্‌ বলেন, বৌদ্ধধর্মের 
নির্বাণ এঁকাস্তিক বিনাশ । ভাহ্‌ল্ক্‌ লিখিয়াছেন, “কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মেই সুখ 
হিরা হইতে মুক্তির ধারণার মধ্যে ভাবমূলক কিছু নাই, ইহা 
ডেভিডদ্‌ ও রাষাকৃফণের সম্পূর্ণ অভাবাত্মক ধারণা। ইহার মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দের 
মত ভাব নাই।” কিন্তু আধুনিক ভারতীয় পণ্ডিতবর ডঃ 
রাধারুষ্ণণের মত সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহার মতে, নিবাণ 
পূর্ণতার চূড়ান্ত সীমা, পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা! (2 86565 ০1 76060610139), 
বিনাশের অতল গহবর নহে (006 20550521 2010119118008) | নির্বাণে 
ব্যক্তিত্বের বিলোপ ; তখন আমরা বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাত্ম হই--কালাতীত দেশীতীত, 
ত্র সমস্ত গণ্ভীর অতীত হইয়া অতীত, ভবিস্তত, আগত ও অনাগত সমগ্র সত্তার 
সঙ্গে একীভূত হই। ইহা অহংকার-বর্জিত কালাতীত পরম শান্ত পবিত্র নিরুত্তাপ 
আনন্দের অবস্থা ।২৯ 
মাধ্যমিকগণ দাবি করেন যে তাহার! বুদ্ধের মধ্যম পন্থারই অন্গরণ করেন । 
ইহা ছুই চরম মতই পরিহার করে। এক হইল প্রাচীন 
হিন্দু মত যে, এক শাশ্বত সদ্বস্ত আছে, তাহাঁই সত্য, অন্য 
সবই সেই চিরস্তন সত্তারই বিভাব। আর বিপরীত চরম 
মত হইতেছে যে, কোন কিছুরই কোন অস্তিত্ব নাই_সবই মিথ্যা। মধ্য পথ 
হইতেছে প্রতীত্যসমূৎপাদ_-কোন কিছুরই নিজ্ব শাশ্বত সত্ত৷ নাই-_কিন্তু তাহা 
সম্পূর্ণ মিথা। নহে, প্রত্যেক মুহূর্তের ক্ষণিক অবস্থা হইতেই উদ্ভৃত। 
মাধ্যমিকগণের নিজস্ব ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে গৌরপাঁদ বা শংকরের ব্রন্মের সঙ্গে 
মাধ্যমিকদের শুন্ বা নির্বাণ অভেদ বলিয়াই মনে হয়। 
হিন্দুধর্মের মধ্যে যে জড়তা, আচার-মুঢ়তা আসিয়া সত্যকে আবৃত করিয়াছিল, 
বৌদ্ধধর্ম প্রবল ধাক্কায় তাহাকে অপসারিত করিয়াছিল। কিন্তু কালের প্রভাবে 
তাহ! নিজেই যুক্তিহীন অন্ধ আচারেব পাশে আবদ্ধ হইল। হিন্দুধর্মের শাশ্বত 
সত্যকে অস্বীকার করিবার অতিশয় আগ্রহে তাহা বিনাশাত্মক শৃন্তবাদের শুফতার 
মরুভূমিতে তাহার প্রবল প্রাণবেগ হারাইল। কিন্তু বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার 
সঙ্লীবনী বাণী তো! অমর-_তাহা! যে সর্বকালের জন্য স্বদেশের জন্য । তাই রবীন্দ্রনাথ 
নিন্নিটি সত্যই বলিয়াছেন, “বৃদ্ধের আঁদল কথাটা কী সেটা দেখতে 
গেলে তার শিক্ষার মধ্যে যে অংশটা নেগেটিভ সে দিকে দৃষ্টি 
দিলে চলবে না _যে অংশ পজিটিভ সেইখানেই তাঁর আসল পরিচয়। যদি ছুঃখ- 
২১। 1017 22010210151)11210--110012] 701011099001)5, ৬০1, 15 1,450 ঢি 


মাধ্যমিকগণ মধ্যপস্থার 
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দূরই চরম কথা হয়, তা হুলে বাসন লোপের ছার। অস্তিত্ব লোপ করে দিলেই 
সংক্ষেপে কাজ শেষ হয়-_কিস্ত মৈত্রীভাবনা কেন ?...এর থেকে বোঝা যায়, 
এই ভালোবাসাটার দিকেই আসল লক্ষ্য আমাদের অহং, আমাদের বাসনা স্বার্থের 
দিকে টানে- বিশুদ্ধ প্রেমের দ্রিকে, আনন্দের দিকে নয়-এই জন্তই অহংকে 
নির্বাপিত ক'রে দিলেই, সহজে সেই আনন্দলোক পাওয়া যাবে ।'*'অহং আমাদের- 
বোধশক্তিকে চারদিক থেকে এমনি করে আবৃত করে রেখেছে যে, অনস্ত আকাশভরা 
অজন্ম আনন্দ আমরা বোধ করতেই পারছি নে-_-এই অহংটার যেমনি নির্বাণ হবে 
অমনি অনির্বচনীয় আনন্দ একমুহূর্তে আমাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ হবেন। 
সেই আনন্দই যে বুদ্ধদেবের লক্ষ্য তা বোঝা যায়, যখন দেখি, তিনি লোকলোকান্তরের 
জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করতে বলছেন ।***এই জগত্ব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে 
লাভ করতে গেলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করতে হয়, 
এই শিক্ষা দ্রিতেই বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হয়েছিলেন--নইলে মানুষ 
বিশুদ্ধ আত্মহত্যার তত্বকথা৷ শোনবার জন্য কখনোই তার চার পাশে ভিড় করে 
আনত না।*২২ মেত্রী ও করুণার অবতার বুদ্ধদেবের সর্ব-মানবগ্রীতি কত গভীর 
ছিল, তাহা এই একটি মাত্র উপদেশ হইতেই স্থুম্পষ্ট হইবে__ 
মাতা যথা! নিষং পুত্তং আযুসা একপুত্তমরকৃথে 
এবম্পি সব্বভৃতেম্থ মানসম্তাবয়ে অপরিমাণং । 
মেতৃঞ্চ সববলোকশ্মিং মানসম্ভাবয়ে অপরিমাণং 
উদ্ধং অধে চ তিরিষঞ্চ অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ॥ 
তিটওঞ্করং নিসিন্পো ব1 সয়ানো। ব। যাঁবতস্স বিগতমিদ্ধো 
এতং সতিং অধিট ঠেয্যং ব্রন্মমেতং বিহারমিধমাহ ॥ 
“মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন, এইরূপ সকল জীবের প্রাতি 
অপরিমেয় দয়া পোষণ করিবে । উধেবঃ অধেঃ চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি 
বাধাশূন্ত, হিংসাশৃন্ত অপরিমেয় মৈত্রীর ভাব মনের মধ্যে জন্মাইবে। কী ফদীড়াইতে, 
কী চলিতে, কী বসিতে, কী শয়নে, যে পর্বস্ত না নিদ্রিত হইবে, এই মেত্রীভাবে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিবে-_ইহারই নাম ব্রক্ষবিহীর |” কবির সহিত নিত্যনিষ্টুর হন্দ- 
জর্জরিত, আত পৃথিবী সেই করুণাঘন মহামানবের জয়গান গাহিতেছে-_ 
সকল কলুষ-তামস হর ১ জয় হোক্‌ তব জয়। 
অমুতবারি সিঞ্ন কর' নিখিল ভূবন ময় ! 
জয় হোক্‌ তব জয়! 
২২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-বৃদ্ধদেব, পৃঃ ৫৬ 


অহংভাব ও মানবপ্রেম 


৯৪ ভারতীয় দর্শনের ক্নূপরেখা 


মহাশাস্তি; মহাক্ষেম 
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম ! 
জ্ঞান হুর্য-উদয় ভাতি 
ধ্বংস করুক তিমির রাতি, 
ছুংসহ ছুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত কর ভয়। 
জয় হোক তব জয় 
মহাশান্তি, মহাক্ষেম, 
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম ! 
মোহমলিন অতি দুর্দিন, শস্কিত চিত পান্থ, 
জটিলগহন পথসঙ্কট সংশয় উদ্ত্রান্ত। 
করুণাময়, মাগি শরণ, 
হুর্গতিভয়, করহ হরণ, 
দাও ছুঃখবন্কাতরণ মুক্তির পরিচয়। 
জয় ভোক, তব জয় ' 
মহাশান্তি, মহাক্ষেম, 
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম 1২৩ 


সংক্ষিগুলার 


ভারতঙ্ুমিতে যে ধগুলির উদ্ভব হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একমাত্র বৌদ্ধধর্মই বিশ্বাস 
করিয়াছে যে প্রচার দ্বাব! ধর্মীন্তরকরণ সম্ভব । বুদ্ধদেবের আদেশে তাহার অনুগামী শিল্পের 
তাহার পবিনির্ব(ণের পর উত্তরে তিব্বত, চীন, কোরিয়া! ও জাপান, পশ্চিমে গান্ধার, পুর্বে, 
বরহ্মদেশ, গ্যাম ও কাশ্থো ভিয়া, দক্ষিণে সাগর অতিক্রম করিয়া সিংহলে এই নূতন জীবনের বাণী 
বহন করিয়া লইগ্না গিয়াছিলেন। দক্ষিণে ও পূর্বে যে বৌদ্ধমত প্রচারিত হ্ইক্লাছিল তাহ। 
হীনধান নামে পরিচিত । মহাঁধ!নী সম্প্রদায়ের মত তিব্বত, চীন, কোরিয়া ও জাপানে প্রচারিত 
হইয়াছিল । ভীনযানীর। প্রাচীনপন্থী, ইহার। শুচিতা , কৃচ্ছ,তা ও শুদ্ধাচার কঠোরভাবে 
পালনের পক্ষপাতী । মহাযানীরা সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীল । হীনযানী ও মহাযানীদের 
মধ্যে বৌদ্ধ জীবনদর্শন ও নীতিদর্শন সম্পরকে গভীর মতভেদ রহিয়াছে । এই হীনযানীর। 
বাস্তববাদী এবং দার্শনিক মতের ভিত্তিতে ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান উপসম্প্রর্দায়ের উত্তব 
হইয়াছে। ইহার! হইল বৈভাষিক ও সৌত্রাস্তিক সম্প্রদায় । আবার মহাযানীদদের মধ্যেও 
অনুরাপ ছুইটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে--যোগাগির ও মাধ্যমিক সম্প্রদায়। এই চারিটি প্রধান 


২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর--সকল কলুষ তামস হর 


পরবর্তী বৌদ্ধদশন ৯৫ 


বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বই বিভাগ ও উপবিভাগ রহিয়াছে । সোগেন অন্ততঃপক্ষে 


ত্রিশটি এই ধরনের উপসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা ছাড়া! আরো বহু উপসম্প্রদায় 
"রহিয়াছে । 


অন্তান্থ দর্শনের মতোই বৌদ্ধ দর্শনও ভুইটি প্রধান প্রশ্সের উত্থাপন ও তাহাদের সমাধান 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রশ্ন দুইটি হইল : (৯) সত্যবন্ত কী? এবং (২) কীভাবে সত্য- 
বন্তকে জান! যায়? প্রথম প্রশ্নটি হইল অধিবিছ্ব।বিষয়ক (71508017551081) এবং দ্বিতীয় 
হইল জ্ঞানতত্ববিষয়ক (815510010981081) । এই প্রণ্রের সমাধানে বৈভাধিকগণ বলেন 
যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই বাহিরের জগৎকে ও অন্ঠান্ঠ মনের অন্তিত্কে জানা বাগ়্। 
বৈভাষিকগণের মত বান্প্রতাক্ষবাদ নামে পরিচিত। সৌত্রান্তিকবাদীর1 বন্তজগৎ এবং 
জ্ঞাতার অতিরিক্ত অন্ত মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বিজ্ঞানবাদীদের মতো ইহারা বলেন ন! 
'যে, মানুষের মনেব বিজ্ঞান বা ভাবই সত্য; বাহ বন্তু বা জগৎ মায়! বা প্রতিভাস মাত্র । 
বিজ্ঞীনবাদীর। বলেন বে, সদ! চলমান বিজ্ঞান-শ্রীতের বাহিরে বাস বস্তু বলিয়া কিছুই নাই। 
যাদুকরের মায়ার প্রভাবের মতোই আমর] যেখানে কিছুই নাই, সেখানে বাহু বন্ত আছে বলিয়! 
বিশ্বাসকরি। এই যোগাচারী বিজ্ঞানবাদীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বাহ্‌ বন্তব অস্তিত্ব 
প্রমাণ অন্বীকাৰ করেন। তভীহারা বলেন যে, বাহ বস্তু যদি পারমাণবিক ও অংশবিহীন 
হয়, তবে তাহ। আমাদের গোচরীভূত হইতে পারে না। আবার যদি বাহ বন্ত যৌগিক 
ও বহু অংশপুর্ণ হয়, তাহা হইলে এই সকল অংশ একই সঙ্গে প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে 
পারে না। যোগাচারীর। বলেন যে, চেতনার প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন গতিতে বহিয়া চলিয়াছে; 
নিত্যই বিজ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিতেছে; কিন্ত এই বিজ্ঞীন-প্রবাহে সমস্ত অতীত বিজ্ঞানের 
্কার্ (09700:5) মগ্র হইয়া থাকে। অনুকুল অবস্থাব উদ্ভব হইলে এই মগ্র-চেতন্য 
আত্মপ্রকাশ করে। অতএব যে বিজ্ঞানের জন্য অনুকূল অবস্থা বিদ্যমান, তাহাই শুধু 
আত্মপ্রকাশ করে৷ মাধ্যমিক দর্শন বা শূন্যবাদ আবার বলে যে, পৃথিবীতে সবই নশ্বর ও 
ক্ষণম্বায়ী। তথাকথিত বন্ত্গগৎ ও মনোজগতে কোথাও চিরন্তন সত্ত। (4১০১০1০ 36198 ) 
বলিয়। কিছু নাই। সর্বত্রই আছে দ্রুত পরিবর্তন। দুইটি মূহূর্তও কোন কিছুই স্থির হইয়| 
থাকে না। সবই ক্ষণিক, সবই শৃষ্ত । বাহ- এবং আন্তর-জগৎ উভয়ই শুন্য । ইহাদের মতে 
সকল পরিবর্তনের পশ্চাতে যে সপ) আছে তাহা অনির্বচনীয়--তাহাকে জড় বা মন এবশ্িধ 
কোনরূপ আখ্যায়ই ভূষিত করা! যায় না। ইহাদের শূন্যতা এই অনির্বচনীয় সত্তাকেই বুঝায়। 
প্রতীত্যসমুৎপাদের ইহার! যে বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা দেন তাহা প্রণধানযোগ্য । মাধ্যমিকদের সহিত 
শংকর বেদান্তের সারৃগ্ঠ বহিয়াছে। সবই মিথ্যা এবং কোথাও কিছুই নাই, ইহা বৃদ্ধের বক্তব্য 
নয়। তাহার বক্তব্য হইল, চরম সত্তা অনির্দেষ্ত ও অনির্বচনীয়। তাই এতদ্সম্পর্কে বুদ্ধদেবকে 
কোন প্রশ্ন করা হইলে তিনি মৌন থাকিতেন। বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণধারণ| সম্পর্কেও বনু 
মতভেদ রহিয়াছে । নাগসেন বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের উল্লেখ করিয়া যাহা। বলিয়াছেন, তাহাতে 
বৌদ্ধ দর্শনে নির্বাশ বলিতে একান্তিক বিনাশকেই বোঝানে। হইরাছে। বিদেশী 
পঙ্িতদের মধ্যে ওলডেন্বার্গ, রিজ ডেভিডস্‌ প্রমুখ পর্ডিতগণ এই মত সমর্থন করিয়াছেন । ইহার! 


৯৬ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখ। 


বলিয়াছেন যে, নির্ধাণে ধারণা হইল সম্পূর্ণরূপে অভাবাত্মক। অবশ্ত আধুনিক দার্শনিকদের 
মধ্যে প্িতাগ্রগণ্য ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মতে নির্বাণ হইল 
পূর্ণতার চুড়ান্ত সীমা, পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা! । মাধ্যমিকগণ মধ্য পন্থায় বিশ্বাসী । বিশ্ববহ্গাণ্ডে 
এক শাশ্বত সদ্বন্ব আছে, এবং ইহা৷ এক চিরন্তন সত্তারই বিকাশ, ইহা! হুইল প্রাচীন হিন্দুমত । 
ইহার বিপরীত মত হইল যে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই উভয়বিধ চূড়ান্ত মত পরিহার 
করিয়। মাধামিকগণ প্রতীত্যসমুখপাদ তত্ব প্রচার করিলেন। ইহারা! বলিলেন যে, কোন কিছুরই 
নিজন্ব শাঙ্বত সত্ত। নাই, আবার তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যাও নহে। প্রতোক মুহুর্তের ক্ষণিক অবস্থা 
পূর্ববর্তা ক্ষণিক অবস্থা হইতে উদ্ভুত। মাধ্যমিকগণের দার্শনিক ব্যাখ্যাকে পুরাপুরি গ্রহণ 
করিলে দেখা যায় যে গৌরপাদ বা৷ শংকরের ব্রদ্দের সঙ্গে মাধ্যমিকদের শুনা বা নির্বাণের কোন 
ভেদ নাই। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের জড়তা ও আচারমুটতাকে আঘাত করিয়া ইহাদের কবল 
হইতে এই সুপ্রাচীন সনাতন ধর্মকে মুক্তি দিয়/ছিল। বুদ্ধধর্ম প্রচার করিল যে লোক- 
লোকাস্তরের জীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করিতে হইবে । এই জগৎব্যাপী প্রেমকে সত্যরূপে 
লাভ করিতে হইলে নিজের অহংকে নির্বাপিত করিতে হয় । 
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ষক্ট অধ্যায় 
আস্তিক দর্শন : ন্যায় বৈশেষিক 


ভারতীয় দর্শনের প্রধান ধারা হইতেছে আস্তিক, অর্থাৎ ইহারা সকলেই বেদকে 
প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন নাস্তিক, কারণ তাহারা 
বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করেন না। মাধবাচার্ষ প্রসিদ্ধ সর্বদর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থে 
চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, রামানুজ, মাধব, পাশুপত, “শব, প্রত্যভিজ্ঞা, রসেশ্বর, পাঁণিনীয়, 
যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পুর্বমীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা (শংকর বেদান্ত ), 
এই ভাবে ক্রমবিকাশ ও অধিকাঁরভেদ অনুসারে ফোলটি দার্শনক মত সংক্ষেপে 
আলোচন৷ করিয়াছেন । ইহার মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ ( পাতিগরল ), 
(পূর্ব) মীমাংসা ও (শংকর) বেদাস্তকে হিন্দু দার্শনিকেরা ষড়দর্শন বলিয়া থাকেন।৯ 

হিন্দু ষড়দর্শনগ্ুপিকে বিষয়বস্তর প্রাধান্য অনুযায়ী তিন দলে ভাগ করা যায়__ 
্ারগস্থান সাংা- প্রথম, বৈশেষিক ও ন্যায় হইল গ্চযায়প্স্থান। ইহাদের 
প্রস্থান ও মীমাসা- প্রধান আলোচ্য বিৎয়_বিচার পদ্ধতি ও পদাথতত্ব। উভয় 

প্রস্থান পদ্ধতির এ বিষয়ে বহু মিল আছে-_কাজেই ইহারা সমানতন্ত্র। 
টা দ্বিতীয়, সাংখ্য ও পাতগ্ুল যোগ হইল সাংখ্যপ্রস্থান। ইহাদের 

বিষয়বস্ত হইল__জগতের মূল সত্তার সংখ্যা নির্ণয় ও চিত্তবৃত্তি সংযমের উপায়নির্দেশ। 
ইহারা উভয়ে সমানতন্ব। তৃতীয়, মীমাংস৷ ও বেদান্ত মীমাংসা প্রস্থান। 
ইহাদের উদেশ্য বেদ ও উপনিষদ্‌ অনুযায়ী ব্রন্মের স্বরূপ মীমাংসা। ইহারা উভয়েও 
সমানতন্ত্র | 

অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বৈশেষিক দর্শন সাংখ্য, মীমাংসা অথবা শংকর 
বেদান্তের পূর্বে রচিত হইয়াছে। কারণ সাংখখ্যস্থত্র, মীমাংসাস্থত্র ও ব্রহ্ষদ্ত্রে 
বৈশেষিকদের উল্লেখ আছে ।২ কি করিয়া ন্যায়ের (511981529) ব্যবহার দ্বার! 
অন্মানে সিদ্ধান্ত করিতে হয়, বৈশেষিক দর্শনে সংক্ষেপে তাহার প্রণালী আলোচিত 

১। হয়শীর্ব-পঞ্চরাত্র । হরিভদ্র হুরির বড়দর্শন সমুচ্চয় নামে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। 
তিনি প্রখ্যাত জৈন পঙ্ত। তাহার গ্রন্থে অবগ্ঠ বড়দর্শন বলিতে বৌদ্ধ, ম্যায়, সাংখা, 
জৈন, বৈশেষিক ও মীমাংসা এই ছয় দার্শনিক মত বুঝাইয়াছেন। 

২। ন বয়ং ষট্পদ্ধার্থবাদিনে। বৈশেবিকাদিবৎ-সাংখ্যনুত্র ১২৪ 


কটর্মকে তত্র দর্শনাৎ__মীমাংস। ন্ত্র ১1১।৬ 
মহদদীর্াবন্াহ্হ্বপরিমগুলাড্যাম্‌_ বরনগস্থত্র ২1২১১ 


৯৮ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


হইয়াছে। স্তায় দর্শনে এই প্রণালী বিস্বৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । বৈশেষিক 
দর্শনে তিনটি হেত্বাভাসের (281190$09) উল্লেখ আছে। ন্চায় দর্শনে তদুপরি আরও 
সুইটি অর্থাৎ পাঁচটি হেত্বাভাস আলোচিত হুইয়াছে। ইহা হইতে মনে হয় ন্যায় 
অপেক্ষা বেশেষিক প্রাচীনতর 1৩ 

বৈশেষিক দর্শনে 'বিশেষ' নামে এক পদার্থ (০5৪০7) স্বীকৃত হইয়াছে। 
অন্য দর্শনে এই পদার্থের পুথক স্বীকৃতি নাই। “বিশেষ এই দর্শনের একটি 
প্রধান আলোচ্য বিষয়। কাজেই এই দর্শনকে বৈশেষিক দর্শন বলা হয়। 

বৈশেষিক স্ুত্রকার খধষির এক উপাধি “কণীদ+। ক্ষেত্র হইতে কৃষকেরা শস্য 
কাটিয়া নিলে মাটিতে যে শম্যকণা পড়িয়া থাকে, তাহ! কুড়াইয়! নিয়া, উদ্থবৃত্তি 
বারা কায়ক্রেশে জীবিকা নির্বাহ করিতেন বলিয়া, মহর্ষি কণাদ এই উপাধি হইয়াছিল । 
কণাদ খষির নাম ছিল উলৃক, এইজন্য তাঁহার রচিত দর্শন গুলুক্যদর্শন নামেও 
পরিচিত | মুনি প্রশস্তপাঁদ ও আচার্ধ উদয়ন উল্লেখ করিয়াছেন যে, এরূপ প্রসিদ্ি 
আছে যে মৃহষি কণাদ ছুশ্চর তপস্তায় মহাদেবকে সন্তষ্ট করিয়া, তাহারই আজ্ঞায় 
এই দর্শন প্রণয়ন করেন। প্রাচীন খষিগণ কেহই নিজেদের কোন দার্শনিক মতের 
কর্তা বলিয়! দাবি করেন না, তাহার! বলেন তাহারা সংকলয়িতা ব৷ প্রকাশক মাত্র । 


তুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই এই দর্শনের উদ্দেশ্য 


সমস্ত ভারতীয় দর্শনই এ বিষয়ে একমত যে জীবন ছুঃখময় ; জন্মগ্রহণ 
করিলেই ছুঃখভোগ করিতে হয়। এই দুঃখের পাশ হইতে কি করিয়া চিরতরে 
মুক্তিলাভ করা যায়, তাহাই সমস্ত দর্শনের চিন্তার বিষয়। 
ঠঠরি মহষি কণাঁদ বৈশেষিক স্ুত্রের প্রথমটিতেই বলিয়াছেন__ 
নে অথাতে। ধর্মং ব্যাখ্যাশ্যামঃ-_এইবার ধর্ম কি, তাহা বলিব। 
দ্বিতীয় স্থত্রেই বলিলেন_যতোহতভ্যুদরয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম; 
_-যাহা হইতে নিশ্রেম্সস সিদ্ধি, অথবা ছুঃখের আত্যস্তিক অবসান দ্বারা মুক্তিলাভ 
হয়, তাহাই ধর্ম। ধর্মের উদ্দেশ্তই হইতেছে, সত্যজ্ঞান দ্বার! মুক্তির পথনির্দেশ। 
শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন মোক্ষলাভের পথ। শাস্ত্রবাক্য 
্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণের পর তাহার মনন ( বিঙ্জেধণ-বিবেচনা-সিদ্ধাস্ত ) প্রয়োজন । ন্যায় 
বৈশেষিক দর্শন দ্বারা তত্বজ্ঞান মননের (9:০৩: 8119650550808) সহায়ক । 


৩। সুখময় ভট্টাচার্য--বৈশেধিক দর্শন, পৃঃ ২ 


আশ্তিক ঈর্শন : স্তায়বৈশেষিক ৯ 
বৈশেষিক দর্শনে পদার্থ 
যে যে মৌলিক বিষয় অবলম্বনে তত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহার৷ হইল 
পদার্থ (০8:58০:158) | বৈশেষিক দর্শনে ছয়টি পদার্থ-_দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, 
বিশেষ ও সমবায়। এই ছয় বিষয়ের সম্যক আঁলোচন। হবার তত্বজ্ঞান লাভ হইলে, 
হ্যায়বৈশেষিক-নির্দি্ট পথে, বিরগ্বমত খণ্ডন করিয়া, সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা 
যায়। এই ভাবেই আত্মতত্ব স্থাপিত হয়। অবশেষে গভীর ধ্যান ও অনুশীলন 
( নিদিধ্যাঁলন ) দ্বারাই আত্ম-সাক্ষাঁৎকার লাভ ঘটে । স্তরাং বৈশেষিক দর্শনের, 
এই দাবি যে, মনন শাস্্রূপ বৈশেষিকের আলোচনা দ্বারাই অজ্ঞানতা দূর 
হইয়া, মুক্তির পথ স্থগম হয়। বৈশেষিক স্থত্রে উপরিউক্ত ছয়টি পদার্থেরই 
ব্যাখ্যা আছে। ন্থৃতরাং প্রাচীন আচার্ষেরা বৈশেধিককে ষ্ট্পদ্ার্থবাদীও বলেন । 
একটি প্রাচীন গ্লোকে ববৈশেষিকগণের ষট্পদার্থবাদকে উপহাস করা হইয়াছে__ 
ধর্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্পদার্থোপবর্ণনম্‌। 
সীগরংগন্তকামন্য হিমবদগমনোপম্‌ ॥ 
অর্থাৎ ধর্ম ব্যাখ্যা করিতে যাইয়। ছরটি পদার্থের বর্ণনা করা এবং সমুদ্র যাত্রা করিয়া 
হিমালয় অভিমুখে ঘাঁওয়! একই রকম মূর্খতা । আবার মহধি কণা অভাব সম্বন্ধেও 
ব্হু আলোচন৷ করিয়াছেন ; সেজন্য প্রশস্তপাদ ও উদয়ন বলিয়াছেন যে, বৈশেষিক দর্শনে 
পদার্থ ছয়ুটি নয়, সাতটি । অভাবও একটি পদার্থ। সাংখ্য এবং পূর্বমীমাসাংসায়ও 
অভাব পদার্থ হিসাবে শ্বীকৃত নয়, অথচ এ বিষয়ে আলোচনা আছে। 
পরবর্তী সমস্ত বৈশেষিক দার্শনিকেরা দ্রব্য, গুণ, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব 
এই সপ্ত পদীর্ঘই স্বীকার কবিয়াছেন। ইহা! লক্ষণীয় যে এই 
বৈশেষিক দর্শনের. প্ীর্ঘগুলির মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। মহর্ষি কণাদ 
নি তাহার রচিত দর্শনন্থত্রে কোথাও ঈশ্বরের নাম করেন নাঁই। 
কিন্তু তিনি ঈশ্বরকে দ্রব্যপদার্থের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান 
কর! হইয়া থাকে । শংকরাচার্যের মতে, বৈশেষিক দর্শন নিরীশ্বর । বৈশেষিক 
নতে, বন্তজগৎ নিত্য ও অস্থষ্ট পরমাণুস্থষ্ট এবং জীবের বিভিন্ন অবস্থ! অনৃষ্টজাত । 
ম্তরাং জগঘ্যাপার ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। ডঃ দাসগুধ-ও অনুমান 
করিয়াছেন যে, মীমাংস। দর্শনের মতে। বৈশেষিক দর্শনও প্রথমে নিরীশ্বরবাদী ছিল এবং 
বৈশেষিক দর্শন মীমাংসা দর্শনের এক শাখ! ছিল। এই মত অবশ্ঠ সকলে গ্রহণ 
করেন না। মহ্ধষি কণা বেদের প্রামাণ্য স্থাপনকলে--তদ্বচনাৎ আয়ায়ন্য 
প্রামাণ্যং--এই স্তর ব্যবহার করিয়াছেন এবং অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে 'তৎ" শব 


১০৩ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


ম্প্টই ঈশ্বরবাচক। পরবর্তী বৈশেষিকগণ অবশ্য পরিফার ভাবেই ঈশ্বর স্বীকার 
করিয়াছেন । প্রশস্তবাদ ঈশ্বরকেই জগৎ-কারণ বলিয়াছেন, 
কিন্তু ঈশ্বরকে তীহার দর্শনের কেক্ুস্থলে স্থাপন করেন নাই। 
তাহার পরে অন্ত বৈশেষিক দাঁশনিকেরা পরমাথুদের প্রথম সধ্গালক এবং অদৃষ্টের 
স্থচারু বণ্টনকারী বুদ্ধিমান ও ন্তায়বান শক্তি হিসাবে ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন 
হ্বীকার করিয়াছেন । 


ভ্রেব্যৎ 


ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস 


যে পদার্থ গুন (৫9110155) এবং ক্রিয়ার (০৮10) আধার তাহাই 
দ্রব্য । দ্রব্য সমবায়েই বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ হুষ্ট হয়, হত রাং দ্রব্য তাহাদের 
সমবায়ী-কারণ। ন্ুত্র দ্বারা বস্ত্র নির্মিত হয়, তাই স্থত্র 
দ্রব্য-_ইহা বস্ত্রের সমবায়ী-কাঁরণ। দ্রব্য নয় প্রকার-_ 
ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বাম, আকাশ: কাল, দিক্‌, আত্ম 
ও মন। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচাট পঞ্চমহাভূত | 
ক্ষিতি__যাহাতে রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ প্রভৃতি গুণ থাকে তাহাই ক্ষিতি। 
গন্ধ হইল ক্ষিতির বিশেষ গুণ। জল বা বাযুতে ক্ষিতির মিশ্রণ না থাকিলে 
তাহাতে কোন গন্ধ থাকে না। প্রত্যেক ভূতের অনুভবের 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ চি হি ্ 
রা একটি করিয়া বিশেষ ইন্দ্রিয় আছে। সেই সেই ইন্দ্রিয় সেই 
ক্ষিতি ভূতের দ্বারা গঠিত। ভ্রাণেন্দ্রিয়ের উপাদান হইল ক্ষিতি। 
নাসিক! ভ্রাণেন্দ্রিয় নহে, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের আশ্রয় মাত্র। ক্ষিতিব 
পরমাণু নিত্য ও অন্থ্ট। অনিত্য ক্ষিতি তিন ভাগে বিভক্ত : দেহ, ইন্দ্রিয় ও 
উপভোগের বিষয়। বৈশেষিক মতে, শরীরের উপাদান হইল ক্ষিতি। জল, বাঘ 
ইত্যাদি অন্ত চতুবিধ ভূত পার্থিব শরীরে যুক্ত থাকিলেও, তাহারা শরীরে 
উপাদান নহে । 


জল-__জলে রূপ, রস ইত্যাদি চতুর্দশ গুণ থাকে। ইহার বিশেষ গুণ সহ । 
উত্বজলের . চরণ বন্ত জলের সাহাযো পিগারুতি করা যায়, যেহেতু জলে 
স্বাভাবিক গুণ  স্েহগুণ বিদ্ধমান। জলের স্পর্শ শীতল এবং ত্রবত্ব ইহার 


স্বাভাবিক গুণ। জলের পরমাণু নিত্য । অনিত্য জল তিন 
প্রকারের : শরীর, ইন্ড্িয় ও বিষয় । রসনা জলের ইন্্রিয়। রসনা রসের অভিব্যগ্রক। 


গুণ ও ক্রিয়র আধার 
দ্রব্য 


৪1 ততর্ধসংগ্রহ--দ্রব্য ও উদোশ অধ্যায় । 


আত্তিক দশন : স্ায়-বৈশেষিক ১০১ 


তেজঃ--উফ্তা ইত্যাদি গুণের আশ্রয় হইতেছে তেজ; ৷ যে দ্রব্যের রূপ 
মাছে অথচ রস নাই, তাহা! তেজ: | .তেজের রূপ হইতেছে ভান্কর-শ্ুরু । সোনা 
রূপা, পিতল, কীসা ইত্যাদি ধাতুত্রব্য তেজ পদার্থ, স্থতরাং 
ইহাদের দ্বারা প্রস্তুত বাসনপত্রকে তৈজস বল! হয়। বর্ণ তেজের 
বিশেষ গুণ। নিত্য ও অনিত্যরূপে তেজও ছুই প্রকার । 
পরমাথুরূপে তেজ নিত্য । শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় অন্থ্যায়ী, তেজ তিন প্রকার । 
তেজের ইন্দ্রিয় হইতেছে চক্ষু। চক্ষুরিক্িয় শুধু রূপেরই প্রকাশক । 

বায়ু__যাহার স্পর্শ আছে অথচ রূপ নাই, সেই দ্রব্যই হইল বাফু। বায়ুতে 
স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি ইত্যাদি নয়টি গুণ আছে। বাধুর বিশেষ গ্রণ স্পর্শ । 
বাযুর স্পর্শ উ্ণ৪ নহে, শীতলও নহে। বায়ুর রূপ নাই, তাই তাহার চাক্ষুষ 
চারার প্রত্যক্ষ হয় না-তবে ত্বক দ্বারা তাহার স্পর্শন প্রত্যক্ষ 

' টি? হইতে পারে। বায়ু নিত্য ও অনিত্য এই ছুই প্রকার । 

আধার বাধ. বায়বীয় পরমাণু নিত্য। শরীর, ইন্জিয় ও বিষয় ভেদে 

অনিত্য বাঘু তিন প্রকার । ত্বকই বায়ুর ইন্জিয়। ত্বক ইন্দ্রিয় 

শুধু স্পর্শের অভিব্যগ্ক। যে বাম মুখ ও নাসিকা দ্বারা চলাচল করে, তাহার 
সংজ্ঞা প্রাণ; যে বাধুর অধোগতি মলমৃত্রাদির নিঃসারক তাহার নাম অপান। 
উধ্বগামী কঠবর্তা উৎক্রমণ বাধু হইল উদান। এবং ষে বাধু সর্বশরীরে চলাচল 
করেস্তাহার নাম ব্যান। 

আকাশ-_যে দ্রব্য শব্গুণের আশ্রয়, তাহার নাম আকাশ। শব ছাড়াও 
সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণ কয়টিও 
আকাশে বিছ্যমান। একই আকাশ খণ্ডিত ও সীমিত হইয়া 
ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। আকাশ 
সর্বব্যাপী । শ্রোত্রই আকাশের ইন্দ্রিয় । আকাশ নিত্য, অনাদি ও অনস্ত। আকাশ 
প্রত্যক্ষ বস্ত নয়। শবকে হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া আকাশের অনুমান করি। 


উষ্ণতা প্রমুখ গুণের 
আশ্রয় তেজ 


'গব্গুণের আ শ্বয--- 
মাকাশ 


কাল--কালও একটি সত্ত।। কাল আকাশের মতো এক, নিত্য ও অথগ্ড। 
কালের পরিমাণ দ্বারা জোষ্ঠ, কনিষ্ঠ ইত্যাদি নির্দিষ্ট হয়। কাল অখণ্ড হইলেও 
ব্যবহারের স্থবিধার জন্য তাহাকে বিভাগ করিয়। মুহূর্ত, প্রহর, 
দিন, সপ্তাহ ইত্যাদি কল্পনা করা হয়। সংখ্যা, পরিমিতি, 
পুথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ--.কালের এই কর়টি গুণ থাকে। কাল সমগ্র জগতের 
আশ্রয় এবং সকল অনিত্য পদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের নিমিভ-কারণ | 


কাল নিতা ও অখণ্ড 


১০২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখ! 


আকাশের সভায় কালও জর্বব্যাপী (বিভু)। কাল প্রত/ক্ষের বিষয় নহে__ 
অনুমানের বিষয় ।৫ 
দ্বিকৃ-_কালের স্যার দিক্‌ও নিত্য, বিন্বু, প্রত্যক্ষের অগোচর। পৃ, 
পশ্চিম ইত্যাদি জ্ঞানে হেতুহিসাবে দিক্‌ পদার্থ অনুমান করি। দূরত্ব, নিকটত্্‌ 
ইত্যাদি বোধও দিকু দ্রব্য হইতেই হয়। দিকের সংখ্যা, 
পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, ও বিভাগ এই পাচট গুণ। 
দিক্‌ও সকল অনিত্য বস্তর নিমিত্ৃ-কারণ। দিক এক। 
কিন্তু পূর্ব, পশ্চিম ইত্যাদি সংজ্ঞার দ্বারা দ্রিকের বিভাগ কল্পিত হয়। যে 
দিকে স্র্য প্রথম উদ্দিত হয়, তাহারাই কল্পিত নাম পূর্বদিক্‌। তাকিক শিরোমণি 
রঘুনাথ কাল ও দিকৃকে পৃথক বলিয়া মনে করেন না। তাহার মতে, ঈশ্বরই 
দিক্‌ ও কালের আশ্রয় ।৬ 
আত্মা-_মত্ম! জ্ঞানের আশ্রয় । জীবাত্ম! ও পরমাত্মা-_-আত্মার এই দ্বিবিধ- 
রূপ। জীবাত্ম। নিত্য, কারণ তাহ। নিরবয়ব (/10008৮ 70915), অখণ্ড 
ও বিভূ। বনু দেহ অন্থযায়ী জীবও বহু। প্রত্যেক জীবের অদষ্ট অনুযায়ী, 
তাহার স্থখ ও ছুঃখ অনুভব এবং অবস্থাও বিভিন্ন। আমিত্-বোধ জীবাত্মার 
লক্ষণ। বুদ্ধি, স্থুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ। যত্ব, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, 
সংযোগ, বিভাগ, সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম এই চৌদ্দটি গুণ জীবাত্মায় বর্তমান। 
প্রত্যেকেই নিজ স্থখছঃখ দ্বার নিজ নিজ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে। অন্ত 
চারার রা রদ জীবে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান দ্বার! জানিতে হয়। প্রত্যেক 
জীবাত্মাই পৃথক পৃথক দেহের সহিত যুক্ত, কিন্তু জীবাত্মা 
শরীর হইতে ভিম্মঈ। জ্ঞান দেহের ধর্ম নয়_আত্মারই ধর্ম। বহিরিজ্রিয়গুলি 
জ্ঞানের সহায়ক বা করণ (11509006170) বটে, কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয় নয়। 
অস্তরেন্দ্রিয় মনকেও আত্মা বলা যায় না। তাহ! জ্ঞানের করণ, কিন্তু জ্ঞানের 


দিক নিত্য ও 
প্রত্যক্ষের অগোচর 


৫1 বৈশেষিক শুত্র-২১।১৩ ) ২1১২৮; ২২1৭7) ২২১১) ৩২২; ৩২।৫ ইতাািতে 
বায়ু, কাল, দিক্‌, আত্মার নিত্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে । 

৬। তাকিক শিরোমণি রঘুনাথ--্পদার্থতত্ব নিরূপণ 

রাসেন্ন্, আলেকজাগ্ার, আইনস্টাইন প্রমুখ দার্শনিকগণের দেশ ও কাল সম্পকীয় অভিমত 
সন্বন্ধে বর্তমান পুস্তকের সহ-প্রকাশন “পাশ্চাত্তা দর্শনের রূপরেথা” গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় (পৃ ১২০- 
১৪৬) দ্রষ্টব্য । 

*। সনিধান্ত উপাচারঃ--বৈশেষিক সুত্র, ৩/২১৩--শরীরে অহংবুদ্ধি এত দৃচ যে তাহা 
যে উপাচার (আরোপ ), এবং শরীর যে অহং নহে, তাহা বিশ্বাস হয় না। দেহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন কোন অবয়বে অহং বুদ্ধি হয় না। মৃতদদেহেও অংহ বুদ্ধি হয়না। আত্মা আছে 
বলিয্লাই অহংবোধ । 


আত্মিক দর্শন : গ্তায়-বৈশেষিক ১০৩ 


আশ্রয় নয়। আঁনের কর্তা হইতেছে আত্মা। আত্মা, ইন্ছ্রিয় ও বিষয়ের 
সহযোগে ঘটিয়া থাকে। দেহের ইন্দ্রিয় বা অঙ্গপ্রতাঙ্গাদির ক্রিয়া প্রাণ, অপান 
ইত্যাদি বায়ুর গতি, চক্ষুর উন্নীলন, নিমীলন ইত্যাদি, বা মনের সুখ, সুখ 
ইত্যাদি অনুভূতি চেতন আত্মার সাহাধ্য ব্যতিরেকে সম্পন্ন হুইতে পারে না। 
ম্যায়-বৈশেষিক মতে, জীবাত্ম! নিত্য চৈতন্ত শ্বরপ- জ্ঞানরূপ অনিত্য চৈতন্তের 
আশ্রয় মাত্র । 
পরবর্তী বৈশৈষিক দর্শনমতে, “আত্ম” শব্ধ বারা মহর্ষি কণাদ জীবাত্বা ও 
পরমাত্ম। এই উভয়কেই প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরমাত্স। বা ঈশ্বরে সংখ্যাঃ 
পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, বুদ্ধি, প্রযত্ব ও ইচ্ছা 
এই আটটি গণ বঙ্মান। ঈশ্বর এক। একোহবৈ 
নারায়ণঃ, একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ ইত্যাদি শ্রুতির মহাবাক্যে ঈশ্বরের একত 
সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। জীবাত্ম! ও পরমাত্মার নিবিড় সম্বন্ধ অথচ 
তাহাদের ভিন্নতা সম্পর্কেও খখথেদ স্ুক্ত প্রমাণ।৮  বৈশেধষিক স্তরে ইহা 
প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে ।৯ জীবাত্মা বদ্ধ, স্থথছ্ুঃখ দ্বার অভিভূত, 
অনুষ্ট দ্বারা তাহার ভোগ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পরমাত্ু। মুক্ত, স্ুখছঃখ তাহাকে 
স্পর্শ করে না। প্রাচীন কোন কোন সম্প্রদায় ইচ্ছা ও প্রযত্বকে ঈশ্বরের গুণ 
বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শ্রীধরভট্ট উক্ত মতের উল্লেখ করিয়াছেন । 
পরবর্তী দার্শনিকেরা জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্রকে পরমাত্মার বিশেষ গুণ বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন। পরমাত্মর সমস্ত গুণই নিত্য। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে 
বৈশেষিকগণ অন্থমানের উপর নির্ভর করিয়াছেন। ক্ষিতি, জল ইত্যাদি 
অনিত্য বস্তগুলির নিশ্চয়ই কোন কর্তা আছে । কিন্তু পৃথিবীর কোন ব্যক্তিই 
হানা এই সকল কার্ধবস্তর নির্যাতা নহে। কাজেই সর্বশক্তি- 
মান একজন কর্তা স্বীকার করিতে হয়। ইহার সমর্থক 
শ্রতিবাক্যও রহিয়াছে-_গ্যাবাতৃমী জনয়ন্‌ দেব এক আস্তে বিশ্বস্ত কর্ত1 ভূবনম্থা 


৮। খাখেদ, ১ম মণ্ডল, ১৬৪তম হুক্ত, ২১শ পক । 2139 
বা সপর্ণ। সযুজা সথায়! সমানং বৃক্ষং পরিষন্বজাতে । 
তয়োরন্য পিপ্ললং স্বাদ্বস্তানশ্রন্নন্যোহভিচাকশীতি ॥ 
সমানে বৃক্ষে পুরুষে নিমগ্লো 
ইনীশয়া! শোচতি মুহ্থমানঃ। 
জুষ্টং যদ] পন্তত্যন্যমীশ 
মস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ৷ 


জীবাতয্মা ও পরমাস্া 


মুণ্ডকোপনিষৎ ৩, ১, ১০২ 
৯। রৈশেবিক নুত্র ও ১, ১৯ 


১৯৪ ভারতীয় দর্শনের রুপরেখ! 


গোপ্তা'--একজন আছেন যিনি বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের অষ্টা ও অ্রিতুবনের রক্ষক। আবার 
টীকাকার শংকর মিশ্র বলিয়াছেন ষে, প্রত্যক্ষগোচর ঘটাদির যেমন একজন 
কতা আছেন, তেমনি খণ্ড প্রলয়ের পর নূতন সৃষ্টির জন্ত নিত্য পরমাণুদের 
সংযোগ হ্বারা ঘ্বাথুক, ত্রসরেধু (ছুই বা তিন অগুর সমাবেশ ) ইত্যাদি সৃষ্টির 
জন্যও একজন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান কর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। আবার 
তিনিই মানুষের কর্ণফল অন্থ্যার়ী অনৃষ্ট বন্টন করেন। পৃথিবীর সকল কার্ধেরই 
তিনি নিমিত-কাঁরণ। 

জীবাত্মা এবং পরমাত্মাই শুধু বিভিন্ন নয়, জীবাত্মাও পরম্পর হইতে 
বিভিন্ন । মহধষি কণাদ বলিয়াছেন, এক আত্মার ধর্মাধর্ম প্রভৃতি গুণ অপর 
আত্মার সুখছঃখাদির কারণ হয় না। এক ব্যক্তির 
কর্মের ফল সে নিজেই ভোগ করে, অন্ত কোন জীব ভোগ 
করে না। এক জীবের বন্ধন বা মুক্তিতে অন্ত জীবের 
বন্ধন বা মুক্তি ঘটে না। প্রত্যেক দ্রেহে ভিন্ন ভিন্ন জীবের বাস। দেহের 
অবসানেও জীবের বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না। কোন জীবাত্মার যখন মুক্তি ঘটে, 
তখন তাহা পরামাত্মার সহিত অভিন্ন হইয়৷ মিশিয়া যায়। জীবের বৈশিষ্ট্য 
নিত্য ।১০ জীবের বুত্ব সম্বন্ধে সাংখ্য দর্শনের যুক্তিও অন্ুরূপ।৯১ এই মত 
অদ্বৈত বেদান্ত মতের বিপরীত। 

মন- মন অন্তরেক্তিয়; এই হ্ক্্স ইঞ্জিয়ের সাহায্যে, স্থখছ্ঃখ ইত্যাদি অনুভব 
হয়। জীবদেহে মনরূপ একটি অন্তরেন্দিয় আছে, তাহার সহিত বহিরিক্তিয়ের 
যোগ ঘটলে তবেই জ্ঞান হয়। বিভিন্ন ইন্ডরিয়ের সঙ্গে একই কালে বহু বন্তর যোগ 
হইলেও একটি মাত্র বিষয়েই জ্ঞান হয়, তাহার কারণ মন একটি মাত্র বাহোক্দরিয়ের 
সঙ্গেই তৎকালে যুক্ত হয়। মনে এক মূহুর্তে একটি মাত্রই 
জ্ঞান হয়; কাজেই অনুমান হয় যে, মন পরমাঁণুর মতে! অতিশয় 
স্ক্ম। মনকে প্রত্যক্ষ দ্বার! জানা যায না। অনুমান দ্বারা তাহার অস্তিত্ব আমরা 
জানি। স্থখছুঃখ প্রত্যক্ষের বিষয়। “আমি স্থখী', “আমি ছুঃখী ইহা আমি 
তৎক্ষণাৎ জানি। কিন্তু সুখছুঃখ-বোধের জন্ত কোন বহিরিন্ছিয় তো নাই। 
স্থতরাং অনুমান করিতে হয় যে, মনরূপ এক অন্তরেন্দিয়ই সথধছুঃখের প্রত্যক্ষ 
অন্কৃততির কারণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্, সংযোগ, বিভাগ, দেশ বিষয়ে পরত 
ও অপরত্ব এবং বেগ ব্ূপ সংস্কার মনে অবস্থিত। মন অত্যন্ত ক্ষিপ্রগামী, কিন্ত 


১০। বৈশেষিক সুত্র ৬১৫, ৩২২৭ ইত্যাদি 
১১। জনন মরণ করগানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ পুরুষবহত্বং সিদ্ধং...সাংখ্যকারিকা ১৮ 


জীবাত্মার পৃথক 
ও বহু 


অন অন্তরেক্তিয় 
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বিভিন্ন বিষয়ে একই মুহূর্তে মনোযোগ হয় না-__-তাহা ক্রমিক পর্যায়ে ঘটে । উপমা- 
স্বরূপ বলা হইয়ান্ে--'উৎপলপত্র শত ব্যতিভেদ-্যায়', অর্থাৎ তীক্ষ শলাকা 
স্বারা একই মুহূর্তে শতটি কোমল পদ্মপাতা ছিন্র হইল মনে করিলেও, বান্তবিক পক্ষে 
একটি একটি করিয়! পাতাই বিদ্ধ হয়। মনৌযোগও ঠিক একই প্রকার । প্রত্যেক 
জীবের একটি মাত্রই মন। মৃত্যুকালে দেহ হইতে মন উৎক্রান্ত হয়। মহাভারতে 
অননষ্টমান্র পুরুষের উল্লেখ আছে ।৯২ বৈশেষিক মতে তাহাই মন বা অস্তঃকরণ। 
গুণ-কণাদ গুণের সংজ্ঞা দিয়াছেন_ াহা! জুব্য আশ্রয় করিয়! থাকে, দ্রব্যের 
আশ্রয় ভিন্ন যাহার অস্তিত্ব নাই, যাহার নিজের কোন গুণ নাই ( গুণের আবার 
গুণ থাকিতে পারে না), যাহা সংযোগ বা বিভাগের প্রতি 
অনপেক্ষ ( অর্থাৎ, যাহা সংষোগ বা বিভীগের কারণ নহে,_ 
কর্মই সংযোগ-বিভাগের কারণ) তাহাকেই গুণ বলা হয়।৯৩ কণা নিয্নলিখিত 
সতেরোটি গুণের কথা বলিয়াছেন-_রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, 
সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, থ্েষ ও প্রযত্ব। প্রশম্তবাদ 
এই সঙ্গে গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্েহ, ধর্ম, অধর্ম, শব্দ ও সংস্কার এই সাতটি গুণ 
যোগ করিয়াছেন। 
গুণ দ্রব্য ও কর্ম হইতে পৃথক। লঘ্ুত্ব পৃথক গুণ নহে, কেন ন! গুরুত্বের 
অভাবই লঘুত্ব। অনুরূপ কাঁবণে মৃদ্ূত্ব ও কঠিনত্বও স্বতন্ত্র গুণ নহে-_তাহারা 
সংযোগের বিভিন্ন পরিমাণ মাত্র । 
নিত্য দ্রবোর গুণও নিত্য । আবাব অনিত্য দ্রব্যের গুণ অনিত্য। 
যে সমস্ত গুণ বহু দ্রব্যের মধ্যেই থাকে, তাহারা সাধারণ গুণ। আবার যে সব গুণ 
কোন বিশেষ দ্রব্যেই আশ্রিত, তাহা হইল বিশেষ গুণ । সংখ্যা, 
নিত্য দ্রব্যের ও। পরিমাণ পৃথকত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, 
নিক হি দ্রবত্ব ও বেগ সমস্ত দ্রব্যেই ব্তমান- ইহারা! তাঁই সাধারণ গুণ। 
5555 কিন্তু রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সখ, ছুঃখ, প্রযত্ব ইত্যাদি বিশেষ 
বিশেষ দ্রব্যের গুণ এবং এ সব গুণ দ্বারা এক ভ্রবাকে অন্ত দ্রব্য হইতে পৃথক কর। 
যায়। দিক ও কালের এতঘ্যতীত কোন গুণ নাই। কিন্তু আকাশের শবরূপ গুণ 
আছে। ক্ষিতি, অপ, তেজ সকলেরই রূপ আছে। জল ও তেজের রূপ পরিবতিত 


১২। সত্যকানের দেহ হইতে ধর্মরাজ যম অন্ুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষকে সবলে আকর্ষণ করিয়া! 
নিয়াছিলেন এ প্রকার উঞ্ত হইয়াছে-“অন্গুষ্মাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ধ যমো! বলাৎ” । মহাভারত, 
বন্পর্ধ, ২৯৬।১৭ 

১৩। দ্রব্যাশ্রদ্নী অগুণবান্‌ সংযোগ বিভাগেষু অকারণম অনপেক্ষ ইতি গুগলক্ষণম্‌। 
বৈশেষিক নুত্জ ১১1১৬ 


গুণ দ্রবাশ্রয়ী 


১০৬ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখ। 


হয় না। কিন্তু তাপ যুক্ত হুইলে ক্ষিতির কূপের পরিবর্তন হ্য়।" ক্ষিতি ও জল 
ভিন্ন অন্ত কোন ভ্রব্যের রসগুণ নাই । কটু, অল্প, কষায়, তিক্ত ও মিষ্ট-এই পাচ 
প্রকার রন। গন্ধ ছুই--প্রকার স্থগন্ধ ও দুর্গন্ধ । স্পর্ণ ব্রিবিধ--শীতল, উষ্ণ এবং 
না-্শীতল না-উষ্ণ। দ্রব্যের তাপের ভেদকে স্পর্শ বল! হয়। ক্ষিতি, জল, তেজ ও 
মহৎ সকলেরই ম্পর্শগ্ু1 আছে। কঠিনতা, কর্কশতা, মহ্ণতা এবং কোঁমলতাও 
স্পর্শগুণেরই প্রকাশ। শব্বগুণ কেবলমাত্র আকাশেরই আছে । 
বন্তর যে গুণের জন্য তাহাদের এক ছুই তিন বলিয়া গণনা! করি, 
তাহাই সংখ্যা। -সংখ্যা ইত্যাদি গুণ প্রবা-নির্ভর নদ 
“বৃদ্ধিনির্নাণ” (৪00)০০%৩) 1১৪ 
বস্তর যে গুণের জন্ তাহাদিগকে বৃহৎ বা! ক্ষুত্র, হুম্ঘ ব। দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়, 
তাহাই তাহাদের পরিমাণ । আকাশ, দিক্‌, কাল ও আত্ম! 
অনিত্য ও নিতা তব্যের বিভূ (সর্বব্যাপী )। অনিত্য ভ্রব্যের পরিমাণ অনিত্য, কিন্ত 
টি আত্মা, মন, কল, দিক, আকাশ ও পরমাণুর পরিমাণ নিত্য । 


মন মূর্ত দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত । সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 
পরত্ব, অপরত্ব, সংস্কার ও বেগ এই নয়টি মনের গুণ। আত্মার বিশেষ গুণ জ্ঞান, 
স্থখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, ঘ্বেষ, প্রযত্ব, ধর্ম ও অধর্ম এই আটটি। এই গুণগুলির মধ্যে 
কতগুলি ইন্জরিয়গ্রাহ, আবার ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার ইন্জরিয়গ্রাহ নয়। জ্ঞান, স্থথ। 
ছুঃখ, ইচ্ছা ছ্বেষ ও প্রযত্ব আত্মার এ কয়টি গুণ মনগ্রান্থ । ইন্দ্রিয় ও আত্মার মধ্যে 
যোগসাধনের সেতু হইতেছে মন। 
ে গুণের জন্য এক জাতীয় দ্রব্যকে অন্ত জাতীয় দ্রব্য হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত 
হয়, তাহা হইতেছে পৃথকত্ব। এ গুণের জন্ঠ “ঘট পট হইতে পুথক' । বৈশেষিকগণ 
বলেন, “ঘটটি পট নহে” এবং “্ঘটটি পট হইতে পৃথক' এই ছুই গ্রতীতি এক নহে। 
বৈশেষিকমতে পৃথকত্ব ভাব পদার্থ । 
বস্তর ষে গুণবশতঃ তাহারা ভিন্ন হইলেও একত্র যুক্ত হয়, সে গুণের নাম 
সংযোগ । সংযোগ আবার তিন প্রকার--অগ্তর কমজ, 
সংযোগ বিভিন্ন বন্তকে উভয় কর্মজ এবং সযোগজ । যে কর্ণজ সংযোগ হইতে শব্দ 
সি উৎপন্ন হয়, তাহার নাঁম অভিঘাত এবং যে সংযোগ হইতে 
শব হয় না, তাহা হইল নোদন। 


সংখা দ্রবা-নির্ভর নয় 
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যে গুণ সংযোগের বিনাশ করে, তাহা বিভাগ । কিন্তু সংযোগের অভাঁবই 
ররর রাঃ ধবিভাগ নহে। ঘট পট হুইতে রিভক্ত এযং ঘটে পট 
বিনাশকরে লংযষোগের অভাব আছে--এই ছুইটি প্রতীতি এক 
নহে। 

যে গুণ দ্বার! দীর্ঘকাল ও স্বল্লনকালের (81007 209. 1028 000780070) 
জ্ঞান হয়, অথবা স্থানে নৈকট্য বা দূরত্ব বোঝায়, তাহাই পরত্ব বা অপরত্ব গুণ। 
যাহার শরীরে কালের সংযোগ যত বেশী, তিনি তত জ্যেষ্ঠ (পর), আর যাহার 
দেহে কালের সংযোগ যত কম তিনি তত কনিষ্ঠ । ৯৫ 

বুদ্ধি আত্মার এক গুণ। বুদ্ধি ছুই প্রকার অনুভূতি ও স্মৃতি । বুদ্ধি রি 
উপলব্ধি বাজ্ঞান। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতেছে অন্ুভূতিসঞাত। অনুভবের সংস্কার 
(:5660000) হইতে যে জ্ঞান, তাহাই স্থতি ।১৬ 

স্থস্ুঃখের অন্থভূতি প্রত্যেক জীবে আছে । এঁহিক স্থথ মাত্রই ছুঃখমিশিত, 
পারত্রিক স্বর্গ হখছুঃখলেশশূন্ ৷ ধর্ম হইতে স্থখ এবং অধর্ধ হইতে ছুঃখ । 

যে গুণ বিশেষ হইতে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই ইচ্ছ।। ইচ্ছ। ছুই প্রকার--ফলেচ্ছা 
ও উপায়েচ্ছা। ইচ্ছা আত্মার এক গুণ। 

দ্বেষও আত্মার গুণ। দ্বেষ উপস্থিত থাকিলে দে কাজে ইচ্ছা জন্মে না। ঘেবস্ত 
হইতে ছুঃখের সম্ভাবনা, সে বস্তু সম্বন্ধে দ্বেষ থাকে । 

যু আত্মার আর একটি গুণ। যন্ত্র তিন প্রকার--প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি এবং 
জীবনযোনি। যত্ব ব্যতীত কার্য সম্পাদিত হয় না । 

গুরুত্ব জড়বস্তর এক গুণ। গুরুত্ব গুণ থাকে বলিয়াই কোন বস্ত নিয়ে পতিত 
হয়। ক্ষিতি ও জলে গুরুত্ব আছে-_তেজ পদার্থে গুরুত্ব নাই। গুরুত্ব ইন্জিয় 
দ্বারা প্রত্যক্ষগ্রাহ্থ নহে, ইহ অনুমান সাপেক্ষ । বল্পভাচার্য কিন্তু মনে করেন যে, 
স্পর্শের দ্বার গুরুত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। | 

দ্রবত্ব গুণ হইতেই ভ্রব্যের ক্ষরণ ঘটে। জলের দ্রবত্থ স্বাভাবিক, কিন্তু ক্ষিতি 
ও তেজের ত্রবত্ধ কারণাধীন। 


নেহ গুণের জন্য চূর্ণ পদার্থ পিশ্তীকৃত হয়। জলেই শুধু এই গুগ ব্মান। 


জংক্কার অর্থাৎ প্রবণতা (6595805) তিন প্রকার--বেগ, স্থিতিস্থাপকতা 
ও ভাবনা । ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও তেজে বেগরূপ সংস্কার থাকে। বস্তর 


১৫। বৈশেষিক কুত্র-্উপক্ষার (শংকর মিশ্র ) ১. ১, ১৬-২০ 
১৬। আত্মমনসোঃ সংযোগাঃ বিশেষাৎ সংস্কারাচ্চ শ্মৃতিঃ--বৈশেধিক হুত্্র ৯২।৬ 


১০৮ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


যে গুণের জন্য তাহা টানিলে বাঁড়ে, কিন্তু ছাড়িয়া দিলে আঁবার পূর্ব অবস্থায় 

টির ফিরিয়া আসে, তাহাকে স্থিতিস্থাপকতা৷ গুণ বলে। এই 

সংস্কার শুধু ক্ষিতিতেই বর্তমান । ভাবনারূপ সংস্কার জীবে 

উৎপন্ন হয়। ইহারই জন্ত। জীব পূর্বাহ্গভৃত বন্ত স্মরণ করিতে পারে। সমস্ত 
সংস্কারই অনিত্য। স্থিতিস্থাপকতা ও ভাবনা সংস্কার ইন্দিয়গ্রাহ্হ নয়। ভাবনা 
জীবের সংস্কার । 

শব--আকাশই শব্দের আশ্রয়। শব্দ ছুই শ্রেণীর ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদাদি 
বাস্ঘযন্ত্র হইতে যে শব উৎপন্ন হয় তাহ! ধ্বনি এবং কণ্ঠতালু প্রভৃতি বাগযন্ত্ 
হইতে থে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাই বর্ণ। শব্ধ অনিত্য। 

ধর্ম ও অধর্মকে পীপপুণ্যও বলা হয়। শান্্বিহিত কাজের ফল ধর্শ_ 
শান্ত্রনিষিদ্ধ অন্যায় কাজের ফল অধর্ম। ধর্ণ সুখের হেতু, অধর্ম দুঃখের কারণ। 
ইহার! অনিত্য গুণ। এই গুণ ইন্দরিয়গ্রাহা নয়। পূর্বজন্মের প্রার পাপপুণ্যের ফল 
ভোগের দ্বারা কষয়প্রাপ্ত হয়। ক্রিয়মান কর্ণের পাপপুণ্য তবজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। 
ধর্ম-অধর্ষ জীবের ধর্ম । 


কর্ম 

যাহা! দ্বারা সংযোগ বা বিভাগ সাধিত হয় তাহাই কর্ম। ক্ষিতি, জল, তেজ, 
বায়ু ও মনেই কর্ম সম্পাদিত হয়। আকাশ, দিক, কাল বা আত্মায় কোন কর্ণ 
হয় না। কর্ণ ইন্দরিয়গ্রাহথ। পাচ প্রকার কর্ম-উংক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞণন, 
প্রসাবণ ও গমন। উৎক্ষেপণে বন্ত উধ্বদেশের সঙ্গে সংযোগ প্রাপ্ত হয় ( যথা, বল 
উপরে ছাড়িয়া দেওয়া ); অবন্ষেপণে বন্ত নিয়দেশের সঙ্গে 
সংযুক্ত হয় (বারান্দা! হইতে ভিথারীকে রাস্তায় পয়সা ছড়ি 
দেওয়া); আকুঞ্চন দ্বারা অন্নস্থানের মধ্যে বস্তর বিভিন্ন 
অংশের সংযোগ সাধন হয় ( হাত মুঠি করা); প্রসারণ ইহার বিপরীত--ঙ্কৃচিত 
বস্তর প্রন্থতির নাম প্রসারণ (হাত-পা ছড়াইয়৷ দেওয়া ); অন্ত সমস্ত প্রকার 
গতিকেই গমন বলা হয়।৯৭ 
সামান্য 


যে সব বন্ত্র একই দলের, তাহাদের সকলের মধ্যে যে সাধারণ গ্রণ, তাহাই 
সামান্ত বা জাতি ( অনেকানগগত )। এই সামান্ড লক্ষণ 
থাকার জন্য এই বস্তগুলিকে একই নাম দেওয়া হয়। 


১৭। বৈশেধিফ ুত্রশ”১, ১০১৭, 


কর্ম সংযোগ ও বিভাগ 
সাধন করে 


সামান্তের প্রকৃতি 


আস্তিক দর্শন : স্ঠায়"বৈশেধিক ১০৮ 


সামান্ত (০14%5:821) কি সে সম্বন্ধে যেমন ভারতীয় দর্শন তেমনি পাশ্চাত্য 
দর্শনে তিনটি বিভিন্ন ,মত আছে। বৌদ্ধমতে বন্ত হইতে পৃথক, লামান্তের নিজ 

কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা! নাম মাত্র (56 20100808119ঠ0 1৩৬) | 
বৌদ্ধমতে ব্যক্তিরই নিজ বাস্তব অস্তিত্ব আছে--দামান্ট/-এর পৃথক অস্তিত্ব নাই। 
যাহাদের একই নামে ডাকা হয়, তাঁহাদের মধ্যে সাধারণ কিছু গুণ আছে, ইহ! 
কল্পনা করা হয়। অদ্বৈত বেদাস্ত মতেও, সামান্ত কোন পৃথক বস্ত নয়। বিশেষ 
টরাম্রারা বিশেষ ব্যক্তির অতিরিক্ত তাহাদের সামান্য বা সাধারণ 
ডিল গুণের পৃথক কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। তবে একনামে 
অভিহিত বিভিন্ন বন্তর সাধারণ গুণ সম্বদ্ধে মনে আমরা 
ধারণা (০০7০০]3) করি। বন্তগুলির সাধারণ গুণ বস্তু হইতে পুথক হইয়া 
থাঁকে না। মন বস্তগুলিকে পরম্পর তুলন1 করিয়৷ তাহাদের সাধারণ গুণের 
ধারণ করে (095 ০0106190911500 ৮16) | ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনমতে 
সামান্ত-এর বাস্তব অস্তিত্ব আছে-_তাহা নিত্য। তাহাদের অস্তিত্ব (সত্তা) 
কিন্তু স্থানে ও কালে নয়। তাহার! “বুদ্ধ্যপেক্ষ' ।১৮ সেই নিত্য সামান্তগ্তণ এক 
জাতীয় সমস্ত বন্তর মধ্যে থাকে ( অনেকান্ুগত ) বলিয়াই তাহাদের একই নামে 
অভিহিত কর! যায়।৯৯ আধুনিক বস্তবাদীদের মধ্যে কেহ কেহ (যথা রাসেল) 
অন্রূপ মত পোষণ করেন । তাহারাও বলেনঃ 80156138150 006 6৯150 10 
06 2100. 81090551096 0167 38103151২০ দ্রব্যগুণ ও কর্ম লামান্তের আশ্রয়। 
ই রা ব্যাপকতা অন্ুযায়ী সামান্য ছুইপ্রকার-_পরা ও অপরা। সত্ব 
মাতা রিত পির জাতি বা সামান্য, ইহ। সর্ববস্ততে উপস্থিত। ঘটত্ব, পটত্ত 
অপর] জাতি । কাহারও মতে, দ্রব্ত্ব পরা ও অপরার 

মধ্যবর্তী--তাঁই ইহা পরাপর | - 
সামান্যের সঙ্গে বিশেষে বস্তর সম্পর্ক কি? বৌদ্ধমতে সামান্য বিশেষের মধ্যেই 
প্রকাশিত, সুতর।ং তাহার অভিন্ন। হ্ভায়ম্ধরীতে জয়ন্ত 
০899 বলিয়াছেন যে সামান্ত সমস্ত বিশেষ ব্যক্তির মধ্যেই বর্তমান 
টা ্‌ 

ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সামান্য সর্বত্র প্রকাশিত নয়। 


১৮1 বৈশেষিক হুত্র ১২৩। প্রশস্তপাদের মতে সামান্যের দ্রব্য-নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্ব 
আছে। প্রলয়ে সকল দ্রব্যের ধ্বংস হইলেও সামান্যের অস্তিত্ব থাকে 

১৯। তর্কভাষা--পৃঃ ২৮ 

২৯1 [033011--:7179 19561923০01 2১119500179, ০0. 191 এ বিষয়ে প্রাচা ও 
পাশ্টাত্তয বিভিন্ন দার্শনিক মতের আলোচনার জন্য 8. ০. ০0206515ওর [105 ৮:০১1০0০৩ 
91191009501, 0. সু উ্ব্য। 


১১০ ভারতীয় দর্গনের' রূপরেখা 


সামান্থ নিত্য, কিন্তু বিশেষ অনিত্য, হুতরাং তাঁহারা অভিন্ন নয়।' যখন কোনও 
বিশেষের উদ্ভব হয়ঃ তখন কোন বিশেষের সহিত তাহার সম্বদ্বেরও উত্তব হয়।২১ 
প্রশস্তপাদের মতে সামাষ্ঠের নহিত বিশেষের সম্বন্ধ সমবায়-্সন্বন্ধ । কিন্তু কুমারিল ও 
পার্থসারথি মিশ্রের মতে এই সম্বন্ধ ভেদাভেদ-সন্বন্ধ ।২২ 


বিশেষ 


যাহার জন্য একটি বস্তু অন্ঠ একটি বস্ত হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীতি জন্মে, 
তাহাই বিশেষ । এই বিশেষের ধারণাকে তাহার দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়াছেন 
বলিয়াই কণাদের দর্শন বৈশেষিকবাদ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে । টৈশেষিক মতে 
প্রত্যেক পরমাণু অন্য পরমাণু হইতে প্রভেদ, প্রত্যেক আত্ম! অন্ত আত্ম। হইতে পৃথক; 
প্রত্যেক মন অন্য মন হইতে বিশেষ । এই জন্যই বস্ততে বস্ততে মৌলিক পার্থক্য । 
বৈশেধিকবাঁদে . যোগিগণ পরমাগুদিগের ভেদ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। কণাদ- 
বিশেষে বিশিষ্ট স্থান মতে সামান্তের মতো বিশেষ 'বুদ্ধযপেক্ষ” তবে ইহা৷ বুদ্ধিদধারা 
হষ্ট নয়-বুদ্ধিদ্বারা আবিষ্কৃত। প্রশন্তবারদ বলেন, নিত্য 
দ্রব্যের মধ্যে “বিশেষ” বিদ্যমান, সেই জন্ত এক বস্ত হইতে অন্ত বস্তর ভেদ দৃষ্ট হয়। 
যে সকল ত্রব্য ইন্জরিয়ের বারা গ্রাহ, তাহারা যৌগিক__তাহারা বিভিন্ন অংশের 
সমবায়ে স্ষ্ট। এক এক দ্রব্যের অংশগুলি বিভিন্ন এবং এই অংশের সাহাষ্যেই 
এক বন্ত অন্ত বস্ত হইতে বিশেষ করিয়া! জানা যায়। যে সমস্ত দ্রব্য মৌলিক ও 
অংশহীন এবং যাঁহারা ইন্জিয়গ্রাহা নয়, অনুমান দ্বারা জানি যে তাহার্দের এমন 
গুণ আছে; ষাহা দ্বারা এ প্রকার এক বস্তুকে অন্ত বন্ত হইতে পৃথক করা যায়। 
দেশ, কাল, আত্ম, মন, পরমাণু এবং আকাশ ইহাদের প্রত্যেকের এমন বিশেষ 
গুণ আছে, যাহা সাধারণ নয়, যাহ। নিতান্ত তাহাদেরই গ্রণ। অসংখ্য পরমাণু, আত্মা 
ও মন--নৃতরাং বিশেষের সংখ্যাও অনন্ত। 


বেদান্ত মতে “বিশেষ' পৃথক পদাথ হিসাবে স্বীকৃত নয়। কুমারিল ও গ্রভাঁকর 
বৈশেষিক মত গ্রহণ করেন নাই। নব্য স্তায়েও বিশেষের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকৃত। 
ত্বাহারা বলেন, নিরবয়ব ভ্রব্য অপর ত্রব্য হইতে ব্বভাবতঃই ভিন্ন ( স্বতোব্যাবৃত্ত )। 
সুতরাং বিশ্ষরূপ পৃথক পদার্থ স্বীকারের কোন সার্থকতা নাই। 
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আখ্তিক ঘর্শন : ন্যাক্বৈশেধিক ১১১ 
সমবায় 


আধার ও টাধেয়ের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, “ইহা! উহার মধ্যে আছে, এই 
ধারণার ভিত্তি/ যে নিবিড় সম্বপ্ধ, তাহাই সমবায় । অবন্নব ও অবযবীর (০:৪8 
৪00 0188.01509) সম্বন্ধ, দ্রব্যের সঙ্গে গুণ ও কর্মের সন্বঘ্ধ (80108021105 80৫ 
99180; ৪01১862100৩ 2120 ৪০৮1) এ প্রকার নিবিড় সম্বন্ধ (09:88:10 
৮৩10102) | পরমাঁণুতে বিশেষ পদার্থের সন্বদ্ধও সমবায়ী-সন্বদ্ধ । বস্ত্র সঙ্গে 
সথত্রের অবিচ্ছেন্চ সঙ্ন্ধ, সমবায়-নন্বন্ধ। বস্ত্র অবয়বী, আর সুত্র হইল অবয়ব। 
কারান কিন্ত শব্ধ ও অর্থের সম্বন্ধ সমবায়-সন্দ্ধ নয়। অর্থ শবে 
ও আধেয়ের মধ্যে. মধ্যে নাই। যে সবব্রব্য পৃথক এবং “এক অগ্ভের ভিতরে 
অবিচ্ছিন্ন সন্ধা আছে" এমন সম্বন্ধ যাঁহাদের মধ্যে নাই, তাহাদের মধ্যে যে 
সন্বন্ধ তাহার নাম সংযোগ (00650182171021 00701011)8.01077) | 
সম্বন্ধে বস্তদ্বম় পরস্পর হইতে অসম্বন্ধভাবে পৃথক পৃথক থাকে (যুতসিদ্ধি-- 
66721) | কিন্তু সমবায়-সন্বদ্ধ “অযৃতসিদ্ধ' বস্তঘয়ের সম্বন্ধ | 
সমবায়-সন্বন্ধ নিত্য কিন্তু, সংযোগ সম্বন্ধ অনিত্য ও আপতিক (০০80673621) । 
যাহাদের মধ্যে সমবায়-সম্বন্ধ, তাহাদের ধ্বংস না হওয়া পর্যস্ত সে সন্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন হয় না। সমবায় একটি স্বতন্ত্র পদার্থ (০৪৮5৪০:০)। দ্রব্য, গুণ। 
কর্ম, সামান্য ও বিশেষ সংখ্যায় বহু, তাহাদের সমবায়িত্ব ও বহুত্ব উভয় গুণই আছে। 
কিন্তু স্সমবায়ের বহুত্ব নাই-ইহা এক । সমবায় নিত্য হইলেও, বস্তু হইতে 
স্বতন্রভাবে, ইহার অস্তিত্ব কল্পনা করা যাঁয় না। সমবায় 'বুদ্ধ্যপেক্ষ' _-ইহা বুদ্ধি 
ছার৷ স্থষ্ট না হইলেও, বুদ্ধির সাহাধা ব্যতিরেকে ইহার জ্ঞান হয় না।২৩ 
শংকরাচার্ধ সমবায়-সন্বন্ধ স্বীকার করেন না। সমবায় ষখন এক প্রকারের 
সম্বন্ধ, তখন যে বস্তদ্ধয়ের মধ্যে এ সম্বন্ধ বর্তমান, তাহাদের বাহিরে ইহা 
অবস্থান করে। তাহা হইলে এই সমবায়ের সহিত ওই 
ছুইটি বস্তর সম্বন্ষের প্রয়োজন এবং সেই সম্বন্ধের জঙ্য 
দ্বিতীয় আর একটি সম্বন্ধের প্রয়োজন । এই প্রকারে 
সম্বন্ধের সম্বন্ধ, তাহার সম্বন্ধ আবার তাহারও সঙ্ছন্ধ, এইকূপ অনবস্থার 
(8790160 2৩82598) উদ্ভব হয় ।২৪ কারণ ও কার্ধের মধ্যে অবিচ্ছেচ্য সম্বন্ধ 
বৈশেষিকগণ স্বীকার করেন, অথচ তাহাকে সমবায়-সন্বপ্ধ না বলিয়া সংযোগ 
(5301081 £5150078) বলেন। শংকর বেদান্ত সৎকাধবাদে বিশ্বাপী। এ 
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সমবায়ও সংযোগ 
সম্বদ্ধ 


১১২ ভারতীয় দর্শনের রূপয়েখা 


মত বলে, কারণ ও কার্য অভিম্ন। কারণের মধ্যেই কার্য ওতপ্রোতভাবে 
বিদ্কমান। গ্যাম-বৈশেষিকগণ অসংকার্ধবাদে বিশ্বাসী । তাহার! লেন কারণ ও 
কার্ধ পৃথক । কার্য কারণের মধ্যেই থাকে না। ইহা! নৃতন সৃষ্টি ।২৬ 


অভাব 


যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহা ভাবপদার্থ। কণাদ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্ত, 
বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টি ভাবপদার্থ স্বীকার করিয়াছেন । পরবর্তী বৈশেষিক 
দার্শনিকেরা অভাব রূপ আর একটি অসৎ পদার্থ স্বীকার 
করিয়াছেন। বৈশেষিক মতে, ইহা নিতান্তই ভাবপদার্থের 
বিপরীত নেতিবাচক পদার্থ নহে। অভাবের বাস্তব সত্ব! (০৫০1০৪:০৪ 
515661006) না থাকিলেও, ভাষকারগণ ইহাতে এক প্রকার সত্তা আরোপ 
করিয়াছেন। তাহার্দের মতে ভাব-পদার্থের অতিরিক্তরূপে যেশ্পদার্থের প্রতীতি 
হইয়া থাকে, তাহাই অভাব ।২৬ 

অভাব চারিপ্রকার-_- প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্তভাব ও অত্যস্তাভাব | 

প্রাগভাব (প্রাক7অভাব )-কোনও বন্ত উৎপন্ন হইবার পূর্বে 
তাহার ষে অভাব, তাহা প্রাগভাব। ঘট হষ্টি হইবার পূর্বে ইহার অভাব ছিল। 
ইহা প্রাগভাব। প্রাগভাব ধ্বংস হইতে পাঁরে, কিন্তু ইহার 
উৎপত্তি নাই। যে ঘট ছিল না, তাহার উৎপত্তি হইলেই, 
ঘটের প্রাগভাব ধ্বংস হয়। যে বস্তর প্রাগভাব নাই, তাহা তো আছেই, তাহার 
আবার উৎপত্তি কি? 


ধবংসাভাব (ধ্বংস+ অভাব )_-যে বস্ত আছে, তাঁহা যখন ধ্বংস 
হয় বা বিনষ্ট হয় তখন যে অভাব, তাহা ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাঁভাবের উৎপত্তি আছে, 
কিন্ত বিনাশ নাই। ঘটটি ভাঙিনে তাহার অভাবের উৎপত্তি হইল। কি 
ধ্বংসের আবার ধ্বংস কি? 


অভাব অসৎপদার্থ 


অভাব চারি প্রকার 


অত্যন্তাভাব--যে অভাব কোন এক কালে লীমাবন্ধ নয়+-যে অভাব 
চিরকালের, তাহাই অত্যস্তাভাব। বা়ুতে রূপ নাই, তেজে রস নাই-__ইহা কোন 
বিশেষ কালের নহে। স্থতরাং ইহার উৎপত্তিও নাই, বিনাপও নাই--ইহ! অনাদি 
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ও অনস্ত। ই ] আত্যন্তিক অভাব” (203010065 755520072) । প্রাগভাব, 
ধ্ংসাঁভাব ও ভাঁবকে সংসর্গাভাব বলা হয়। 

€8) আন্ট্োন্।ভাব-_-ঘট পট হইতে ভিন্ন, আম গোলাপ ফুল হইতে ভিন্ন, 
এই ভে্দকেই অন্ত্োন্তাভাব বলা হয়। এখানে বল! হইবে যে, ঘটে পটের 
আন্টো্যাভাব, আবার পটেও ঘটের অন্টোন্তাভাব।২৭ সংসর্গাভাবে বিচারের রূপ 
হইল, বর্ণ বাঁযুতে নাই ; আর অস্তোন্তাভাবে বিচার হইল, জল বামু নয়। অত্যস্তা- 
ভাবের মতো অন্যোন্তাভাবেরও উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। ক ূ 

«অভাবকে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়৷ গণ্য করিবার বিরুদ্ধে যুক্তি আছে। 
“ঘটাঁভাব” ঘটের ভাব হইতে ভিন্ন এবং “ঘটাভাবের অভাবের অভাব” “্ঘটাভাবের 
অভাব” হইতে ভিন্ন। এইরূপে অনবস্থা (02010 158533) উপস্থিত হয়। 
কিন্তু “ঘটাভাঁবের অভাব”, ঘটের “ভাব” হইতে ভিন্ন নহে। অনেক নৈয়ায়িক 
কিন্তু ইহা স্বীকার করেন না ।”২৮ 


পরমাণুবাদ 


ভারতীয় দর্শনে পরমাণুবাধ অত্যন্ত প্রাচীন । উপনিষদে ক্ষিতি, অপ, তেজ 
ও মকুৎ জগতের চারিটি মূল উপাদান ম্বীকৃত। কিন্তু ইহারা পরিণামী 
(০92[১951)09) ও বিভাজ্য (৫1132১1৩)। এই উপাঁদান- 
গুলির প্রত্যেকটিরই ক্ষুদ্র, আরও ক্ষুদ্ধ অংশে বিভাগ কল্পন! 
করা যায়। কিন্তু সর্বশেষ এমন ক্ষুদ্রতম অংশে আসিয়া থাঁমিতে হয়, যাহা! অপরিণাষী 
ও অবিভাজ্য। উপনিষদে এই ক্ষুত্রুতম বন্তকণা “সৎ” বলিয়া বর্ণিত হুইয়াছে। এই 
অবিভাজ্য, অপরিণামী, ক্ষুদ্রতম বস্তকণাই পরমাণু নামে খ্যাত । জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনেও 
পরমাণুর উল্লেখ আছে । বৈশেষিক দর্শন এই পরমাণুবাদ বিশদভাবেই আলোচন! 
করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীন দেশে শ্বীঃ-পৃঃ পঞ্চম শতাব্দীতে লিউসিপপাস ও ডিমো- 
ক্রিটাস্‌ এই পরমাণুবাদ প্রচার করেন। আধুনিক কালে ডাল্টন-এর (১৭৬৬-১৮৪৪ ) 
পর হইতে পরমাঁথুবাদ বৈজ্ঞানিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে ।২৯ পরমাণুবাদের মূল কথা 
হুইল যে প্রত্যেক জড় বস্তু স্ক্মতম অবিভাজ্য বন্তকণা- বা পরমাণু-নংযোগে গঠিত। 


২৭ বৈশেষিক হ্ুত্র, ১, ১.8 ; ৯, ১, ১১০, কিরশাবলী--পৃঃ ৬ 

২৮। তারকচন্ত্র রায় _ ভারতীর দর্শনের ইতিহাস, ২য় খও, পৃঃ ৪৬ 
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পরমাণুবাদের ব্যাখ্যা 


১১৪ ডারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


পরমাণু হইতেছে কোন বন্তর স্ষুব্ুতম উপাদান, যাহাঁকে আর স্তর অংশে ভাগ 
করা যায় না। ইংরাজী ২০০০৪ (0. 200303-511001515201 কথারও একই 
অর্থ। জড়ের যে ক্ষুদ্রতম অংশ, তাহাদের যদি ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাগ করা যাইত 
এবং বিভাগের যদি শেষ না! থাক্নিত, তাহা হইলে যাবতীয় জড় বস্তই অসীম সংখ্যক 
অংশ দ্বারা গঠিত হইত, এবং বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে ষে “পরিমাণের পার্থক্য” তাহার 
ব্যাখ্যা অসম্ভব হইত । 


ছুই পরমাণু একত্র হইলে দ্বণুক-_তিন দ্যগুক একত্র হইলে ত্রাণুক বা ভ্রসরেণু 
উৎপন্ন হয়। এমনি করিয়া বহু বহু পরমাণুর সংযোগে বিভিন্ন 


দ্বাুক, ত্র্যাণুকের 
সংযোগে জঘবন্ঘর  জড়বন্ত টি হয়। ক্ষুদ্রতম পরমাথু, যেমন আমরা প্রত্যক্ষ 
টি করিতে পারি না, তেমনি অসংখ্য পরমাণুগঠিত অসীম 


মহবেরও আমরা ধারণা করিতে পারি না। 


চারি প্রকারের বিভিন্ন পরমাণু স্বীকৃত_-ক্ষিতির পরমাণু, জলের পরমাঁধু, তেজের 
পরমাণু ও বাযুর পরমাঁগু। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্ষিতি-পরমাণু দ্বারা শ্রাণেন্দরিয়, 
জল-পরমাণু দ্বারা রসনা, তেজ-পরমাণু দ্বার চক্ষু এবং বামু-পরমাণু দ্বারা স্পশেক্দিয 
গঠিত। বর্তমানে রসায়নে ইহাদিগকে 2০208 না বলিয়া 10150153 
বলা হইবে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এক জাতীয় পরমাণু দ্বারা গঠিত বলিয়া, এক এক 
জাতীয় গুণের জ্ঞানই তাহাদের প্রত্যেকের হয়। দ্রব্যের ষে পাঁচটি সাধারণ 
গুণ আছে, পরমাঁণুদিগের সেই সকল গুণের অতিরিক্ত পরত্ব (27910) এবং 
অপরত্থ (9০366780110) গুণও থাঁকে। প্রত্যেক পরমাণুর বিশেষ গুণ আছে। 
ক্ষিতির বিশিষ্ট গুণ গন্ধ ; জলের বিশেষ গুণ রস; তেজের বিশেষ গুণ স্পর্শ, 
রূপ, তরলতা ও গতি; বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ ও গন্ধ। পরমাণুতে এই 
সকল গুণ নিত্য। কিন্তু তাহাদের দ্বারা গঠিত যে সব বস্ত্র, তাহাদের গুণ 
অনিত্য । 

একাকী কোন পরমাণু কার্য করিতে পারে ন!। সৃষ্টির মধ্যে কোন পরমাণুই সম্পূর্ণ 
পৃথক ও অসংপৃক্ত অবস্থায় থাকে না। সংযুক্ত অবস্থায় তাহাদের এক প্রকার 
গতি থাকে । দেই গতিকে পরিষ্পন্দ বলে। ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই প্রথমতঃ ছুইটি 
পরমাণুর সংযোগ ঘটে। পরমাণু ও দ্যণুক সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষের বিষয় 
নহে-_ঈশ্বর এবং যোগীরা ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। 
_. সবচেয়ে ক্ষুত্ত যে বস্ত-__ূর্যরশ্মিতে যে ধূলিকণা দৃষ্টিগোচর হয়_তাহাই ত্াপুক 
অথবা অ্রসরেধু। "রস শবের অর্থ গতিসীল। বু আ্রসরেধুর সংযোগে 


আত্তিক দর্শন : ন্যায়-বৈশেষিক ১১৫ 


স্পৃথিবীর বিভিন্ন / বন্তর সহি হয়।৩০ পরমাণু তো নিরবয়ব, তাহা! হইলে 
ূ ছুই, পরমাণুর সংযোগ কিরূপে হয়-শংকর এই আপত্তি 
পরমাণু ও দ্বণুক র 
চি উত্থাপন করিয়াছেন।৩১ তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন, গ্রলয়কালে 
| পরমাণুগুলি নিক্িয় অথচ স্থট্িকালে তাহার! সব্রিয্--ইহ। 
কি গ্রকারে সম্ভব হয়?৩২ আরো! প্রশ্ন তুলিয়াছেন, পরমাণুর স্বভাব কি প্রবৃত্তি 
না নিবৃত্তি, না উভয়ই ?৩৩ অথবা “অনৃষ্ট*ই তাহাদের স্বভাব? অনৃষ্টই যদি 
পরমাণুর সক্রিয়তার কারণ হয়, তাহা হইলে এই অদৃষ্ট কাহাকে আশ্রয় করিয়া 
থাকে ?৩৪ বৈশেষিকগণ বলেন ষে, পরমাঁণুগণ নিত্য, অথচ আহাদের গন্ধ, রূপ, 
রস ইত্যাদি গুণ আছে। কিন্তু আমরা এই গ্রণসম্পন্ন যত বস্ত দেখি, তাহা! সবই 
অনিত্য। স্থতরাং পরমাণু নিত্য হইতে পাতে না।৩৫ বৈশেষিক ওন্তায় দর্শন 
মতে, নিরবয়ব প্রব্যছ্বয়ের সংযোগে কোন বাঁধা নাই। মন ও আত্মাও তো 
পরমাণুর মতে! নিরবয়ব, কিন্তু তাহাঁদের সংযোগ তো৷ সকলেরই স্বীরূত। 


অসৎকার্ধবাদ বা আরম্ভবাদ 


বৈশেষিক দর্শনমতে, নিত্য পরমাণুদের সংযোগ দ্বার! পৃথিবীর যাবতীয় অনিত্য 
জড় বন্ত উৎপন্ন হয়। ইহা! হইতেও বুঝা যায় যে, কণীদ এ কথা মনে করেন যে, 
বৈশেধিকের অসৎ. কারণ হইতে কার্য উৎপন্ন হয় এবং নৃতন কিছু সি হয় ব৷ 
কারধবাদ সখ্য, যোগ, আরম্ভ হয়-ইহাই অপৎকার্ধবাদ বা আরম্তবাদ। পরমাণু 
বেদান্তের সৎকার্ধ- হইতে স্ব্যণুক, তাহা হইতে ব্রসরেণুং ত্রসরেণু হইতে চতুরণু 
বাদের বিপরীত এইভাবে ক্রমে সমগ্র স্থল জগতের স্থা্ট হুইয়াছে। উৎপত্তির 
পূর্বে কার্ধবস্তর অস্তিত্ব ছিল না-_তাহা অসৎ ছিল।৩১ এই 

মতের বিপরীত হুইল সংকার্মবাদ। সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত সংকার্ধবাদে 
বিশ্বাপী__ন্যায়-বৈশেষিক অসৎকার্ধবাদ স্বীকার করে। সৎকার্ষবাদ বলেঃ কারণের 
মধ্যেই কার্ধের অস্তিত্ব থাকে, তাহা ন! হইলে, কার্য কোঁথা হইতে আসিল? অসৎ 
হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হইতে পারে না-_সৎ হইতেই সৎ-্এর উৎপত্তি হয়। 


৩০। কেশব মিশ্র-_তর্কভীষা। ( পুণ। সং) পৃঃ ২১ 
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' ১১৬ জারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


কণাদ সংকার্ধের বিরুদ্ধে নানা! যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । কাপর মধ্যেই যদি কার্ধ, 
থাকে, তবে তাহার! অভিন্ন। কারণ ও কার্য অভিন্ন হইলে, মৃত্থিকা হইতে ঘট প্রস্্ত 
করিতে কুস্তকার ও কুলালচক্রের ক্রিয়া! প্রয়োজন হয় কেন? কার্ষের দ্বারা যাহা! 
সম্পন্ন হয়, কারণের দ্বার! তাহ! হয় না মৃত্তিকা দ্বারা ঘটের কাজ সম্পন্ন হয় না। 
তাহার! ভিন্ন বলিয়াই, তাহাঁদের কাজও বিভিন্ন, নামও বিভিন্ন । কার্ষের উৎপত্তির- 
সঙ্গে কারণের বিনাশ হয়। বস্ত্রের উপাদান স্ুত্র। স্থত্রই কিন্তু বস্ত্র নয়। স্তর, 
তন্তবাঁয় ও তাহার যস্তের সঙ্গে মিলিত হইয়া বন্ত উৎপাদন করে। বস্ত্র পূর্বে ছিল 
'না। ্ৃত্ররূপ দ্বারণ হইতে বন্ত্রূপে নৃতন কার্য উৎপন্ন হইল। নৈয়ায়িক ও 
বৈশেষিকগণ মীমাংসকদের মতো! কারণের মধ্যে কোন অলৌকিক অনৃশ্ঠ শক্তি 
স্বীকার করেন না। | 
ন্যায়বৈশেষিকগণ কারণকে নিমিত্ত-কারণ (608০161)0 ০৪৮$৩) ও উপাদান- 
কারণে (20020115] ০20$6) ভাগ করিয়াছেন। ঘটের' 
পক্ষে কুস্তকার ও কুলালচক্র নিমিত্ব“কারণ, তাহাদের 
সাহায্যে ঘট নির্মাণ হয়। আর মৃত্তিকা হইল উপাদান-কারণ, ঘে উপাদান দ্বার! 
ঘট নিমিত হয়। আবার উপাদান-কারণ ছুই প্রকার _সমবায়ী ও অসমবায়ী। 
সমবায়ী-কারণ সর্ধদাই কোন দ্রব্য-_যেমন পট বা বস্ত্রের সমবায়ী-কারণ হইল সুত্র । 
অসমবায়ী-কাঁরণ হইল, সুত্রগুলির সংযৌগ বা কোন গণ, যেমন বস্ত্রের শ্বেতবর্ণ। 
ম্যায়-বৈশেষিক মতে বস্তের শ্বেতবণ্, বস্ত নির্মাণ হইবার পর-মুহুর্তে স্থট্টি হয়।৩৭- 
ন্ায়'বৈশেষিকদের কারণের এই প্রকার বিভাগের সহিত আরিস্টটুল-এর-- 
17026511219 (01021 21১0 €08670 ০2.455-এর মিল আছে । 
হ্যায-বৈশেষিকদের কার্ধ-কাঁরণবাদের সঙ্গে মিল্-এর (1111) কারণের সংজ্ঞার 
যথেষ্ট সানৃশ্ঠ আছে। মিল বলিয়াছিলেন, 175 ০৪৪০ 
15 0105 102112101৩১ 015001010197321, 10900601206 
81906506061) ০ 075 6?১০%। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনেও 
কারণের নিয়ত পূর্ববৃত্তি (10520125015 ৪2০০৩০০:৪০০) থাকা চাই | কিন্তু 
নিয়ত বা অব্যভিচারী (%/1:1১০8$ ০%০৫:10:0) হইলেই তাহা কারণ বলিয়া গণ্য 
হইবে না। সেই নিয়তপূর্ববতিত| অন্যথা সিদ্ধিশৃন্ত (430090369791) হওয়া চাই। 
কুস্তকারের যষ্টি বা চত্রত্বার ঘট নির্মাণকালে যে শব উৎপন্ন হয়, তাহা ঘটের 
নিয়তপূর্ববর্তী হইলেও, ঘটের কারণ নহে। কারণের কারণও কারণ নহে। 
, ইহ) পূর্ববতিতা-নিরপেক্ষ (5০920610791) যেমন হওয়া চাই, তেমনি অব্যবহিত, 
৩৭1 [3288008--0005058 ০1 10015) [%:10800120, ৮, 244 


কারণ দ্বিবিধ 


হ্যায়*বৈশেষিকের 
কারণের ধারণ। 


আত্তিক দর্শন : ন্যায়-বৈশেষিক ১১৭ 
(1080360190) হওয়[ও প্রয়োজন । আবার যে সকল বন্ত নিয়তপূর্ববর্তী বলিয়া 


প্রতীত হয় মধ্যে যাহাদের বর্জন' করিলেও কার্ধের উৎপাদনের বাধা 
হয় না, তাহাদিগর্কেও কারণ বল! যাইবে না।৩৮ 
বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞানতন্ব 


বৈশেষিক দর্শনে ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া! হইয়াছে, যাহা হইতে অভ্যুদয় ( পার্থিব 
বৈভব, ও পাঁরলৌকিক বৈভব, অর্থাৎ স্বর্গাদদি স্থখলাভ ) এবং ম্সোক্ষলাভ-_ . 
যাহা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেয়; অন্থ কিছু নাই__তাহাই ধর্ম ।৩৯ অর্থাৎ 
তত্বজ্ঞানই মোক্ষলাঁভের কারণ বলিয়া! উল্লিথিত। তত্জ্ঞান 
কি? তাহা ব্যাখ্যাকালে বল! হইল যে, বেদে, ধর্ম উপদিষ্ট 
হইয়াছে । বেদোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান হইতে প্রস্তুত দ্রব্য-গুণ- 
কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায় রূপ পদার্থসমূহের সাধ্য ও বৈধর্য সম্বন্ধে সম্যক 
জ্ঞান হইতে নিংশ্রেয়ন বা মুক্তিলাঁভ হ্য়।৪০ বৈশেষিক দর্শনে তত্বজ্ঞানের উপর 
(29601755109) বেশী জোর আর ন্যায় দর্শনে জোর হইল তত্বজ্ঞান লাভের 
পদ্ধতির (10810 ৪0 018160610) উপর । দুইই জ্ঞানতত্ব (51565100108) 
সম্পর্কে আগ্রহী 1৪১ 

বৈশেষিক দর্শনে চারিপ্রকারের জ্ঞান স্বীকৃত : প্রত্যক্ষ, লৈজিক ( অনুমান ) 
ক্থৃতি এবং” আর্য। দ্রব্যগ্ঁ৭, ক্রিয়া ও সামান্তের জ্ঞান প্রত্যক্ষ । কিন্ত অতি সন্ত 
পরমাণু বা দ্যখুকের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। কোন একটি বস্তুর সহিত আর একটি 
বন্ত যেখানে কার্ধকারণ সম্বন্ধযুক্ত, সংষোগী, বিয়োগী বা সমবায়ী হইলে, 
একটির জ্ঞান হইতে অন্টির জ্ঞান অগ্রত)ক্ষভাবে লিঙ্গ-এর ( চিহ্ু__-যথা ধুম অগ্নির 
লিঙ্গ বা চিহ্ু) সাহায্যে হইয়া থাকে। আত্মা ও মনের বিশেষ সংযোগ হইতে 
স্মৃতিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্মৃতিতে পূর্বে অনুভূত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয় মাত্র। 

৩৮। তারক রার--ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ, পৃঃ ৪৮ 

৩৯। যতো! অভুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি স ধর্ম__বৈশেষিক শ্ত্র ১,১,২. 

৪০1 ধর্ম বিশেষ-প্রনুতাৎ ব্রব্য-গুণ-কর্ম-সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাং পদার্থানাং সীধর্্য 
বৈধর্ম্যাভ্যাং তত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেরসমূ | বৈশেষিক সুত্র ১,১,২, 

৪১। 116 ড91853%55 52655 0১5 0110 1010 01)6 01601092108] 36810010011 
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60109511/ 19611 100 (01085 88 9002, 00 18005 100 100৬1 0069 21৩ 1000৬11 
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200 0050 8৩০০1 16 1108 08৩ 00০৬ 01 01216010103 229179 126 23010801117)9 
৭08 50:01 810 80010150, [1585910108--7001010055 01 100891) 1১108109001), 7১. 245. 


বৈশেষিক দর্শনে 
তত্বজ্ঞানের প্রাধান্য 





১১৮ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


খষিদিগের এবং মুক্ত পুরুষদিগের যে অলৌকিক অব্যবহিত তর্গান হয়, তাহাকেই 
বল! হয় আধজ্ঞান। ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা এই জ্ঞানলাভ হয়। উদ্্ঘান, এঁতিহ্‌ এবং 
শব্জ্ঞান (0068017)8) অনুমানলক। শব ও বাক্যের 
অর্থবোধ হুইবার পূর্বে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। আত্মা! স্বন্ধে 
জ্ঞান অনুমানলব। স্থতিকে বাদ দিলে বৈশেষিক দর্শনে 
জানের ছ্ধইটি মাঁজ উৎস (প্রমাণ ) স্বীকৃত__প্রত্যক্ষ ও অনুমান । যাহার ব্যভিচার 
লক্ষিত হয় না, যুহ! অসন্দিগ্ধ এবং যাহা প্রসিদ্ধ ( সকলের জ্ঞানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ), 
তাহাই জ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে ।৪২ 

মিথ্যাজ্ঞান চারি প্রকার _-সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় এবং স্বপ্প। শিবাদিত্যের 
মতে মিথ্যাজ্ঞান দ্বিবিধ-_-সংশয় ও ভ্রান্তি। 

দেহের এক বিশেষ অবস্থাতেই স্বপ্রের উদ্ভব হয়, সেজন্য শ্রীধরের মতে স্বপ্নও একটি 
স্বতন্্রামথ্যাজ্ঞান। অনধ্যবসায় হইল কোন বিষয়ে অনিদিষ্ট 
জ্ঞান। উহ (সন্দেহযুক্ত প্রত্যক্ষণ ) ও গৌণযুক্তি (341:50% 
1566101)06) সংশয়ের অন্তর্গত ।৪৩ ধৈশেষিক হৃত্রে তিনটি হেত্বাভান (115০) 

ত, কিন্তু ন্তায় দর্শনে পাঁচটি হেত্বাভান আলোচিত হইয়াছে । “বৈশেষিক দর্শন 
অপেক্ষা ন্তায় দর্শনের প্রমাণ-প্রকরণ সবিশেষ বিস্তৃত এবং প্রাঞ্ুল। পরবর্তী বৈশেষিকা- 
চার্ষগণন্ায় দর্শনের অনেক সিদ্ধান্তকেও তাহাদের অবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।”৪৪ 


জশতের হচি ও প্রলয় 


্যায়-বৈশেষিক-মতে জড়জগৎ ক্ষিতি, জল, তেজ ও বাধু এই চারি জাতীয় 
পরমাণুঘারা গঠিত। সে হিসাবে এই ছুই প্রস্থান (3০1.০০15) বস্তবাদী। কিন্ত 
চুষি পরমাণুর ্যায়-বৈশেষিক চার্বাক দর্শনের মতো! সম্পূর্ণ জড়বাদী নয়। 
দ্বারা জগৎ হুষ্ট পাশ্চাত্য পরমাণুবাদ হইতে ভারতীয় পরমাণুবাদের কয়েকটি 
বিষয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। ন্থায়-বৈশেষিকগণ সমগ্র 

জগতকে জড় পরমাণুর হ্যষ্টি বলিয়া মনে করেন না। তাহার। আকাশ, দিক্‌, কাল, 
মন ও আত্মার পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাহাদের মতে পরমাণুগ্তলির সংযোগ 
আপন! হইতেই ঘটে না, বাহ্‌ অন্ধ জড়শক্তির দ্বারাও ঘটে না। ঈশ্বররূপ আত্মিক: 


জ্ঞানের প্রকারভেদ 
ও উৎস 


মিথাজ্ঞানও চতুবিধ 


৪২। বৈশেষিক স্থৃত্র ৯,২,১১-১২ ্‌ 

শিষা দিত্য--সপ্তপদার্থা পৃঃ ৫৯ (৬1212178822 92081001 99395) 302155 7৫.), 
৪৩ সুখময় ভট্চার্ঘ-_-বৈশেষিক দর্শন, পৃঃ ৪১ 

৪৯ | জীবন ল্যায় কন্দলী ( 01)0%10021066. 5029 780. ), পৃঃ ৫০-৫৪ 


আত্মিক দর্শন : ন্যায়-বৈশেষিক ১১৯ 


শক্তিই পরমাগুদেত্ঠ সংযোগ হার জগৎ স্থা্টি এবং অবশেষে জগতের বিলয়ও 
নিয়্রণ করে। ন. বৈশেষিক মতে ঈশ্বরের স্বীকৃতি খুব স্পষ্ট না হইলেও 
ঈশ্বর এই পরমাশররর পরবর্তী বৈশেষিক ও ন্যায় দার্শনিকেরা জগগ্ধ্যাপ্যার ব্যাখ্যার 
. সংযৌগকর্ত। . জন্য ঈশ্বরের কর্তৃত্ব স্বীকার প্রয়োজন মনে করিয়াছেন ।৪৫ 
বান্তবিকপক্ষে ন্যায়-কুহ্থমাঞ্জলিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের 
জন্য কিঞ্চিত আলোচনা আছে। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে এই জগংস্থষ্টি আকম্মিকও 
নয়, অর্থহীনও নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মকৃতকর্মের ফল ( অনৃষ্ট ) অনুযায়ীই 
ঈশ্বর পরমাধুদের সংযোগ ও বিয়োগ সাধন করিয়া থাকেন। জগতের সর্বত্র শৃংখলা 
সিরিরিন ধর্দের শাদন বিদ্যমান। জগৎ জীবের নিঃশ্রেমদ লাভের 
অনসারোেনররওই অত সাধনক্ষেত্র। জড়দ্গগৎ ও জীবাত্মা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নয়, 
সংযোগ ঘটান পরম্পর বিরোধী তো নয়ই। আকাশ, দিকু ও কালের মধ্যে 
সমস্ত বিশ্বব্রক্ষাণ্ড_জড় ও জীব বিধিত। এখানে প্রত্যেকের 
নিজ নিজ কর্ম অনুযায়ী প্রত্যেকের অনৃষ্ট স্থট্টি হয়। সেই অদৃষ্ট অনুসারে জীবের 
দেহমন গঠন ও তাহার এ্খছুখে বন ঈশ্বরই করিয়া থাকেন। এই স্থষ্টির 
পরে বলয়, এই হ্থ্টিরই নিয়ম । হ্ছট্টি যেমন আকস্মিক নয়, প্রলয়ও তেমনি 
আকস্মিক নহে । ইহাঁরও পশ্চাতে আছে ঈখরের ইচ্ছ। ও শাঁক্ত। খগগ্রলয়ে 
জগতের আংশিক ধ্বংস আর মহাগ্রলয়ে সমগ্র বিশবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বৃত্তাকারে 
এই স্য& 9 প্রলয়ের কাজ চলিতেছে । এ জগৎ তাই সদা চলমান এবং নিত্যই 
পুননর্বা।৪৬ 
নিঃশ্রেরস, মোক্ষ বা মুক্তি 


অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মতো! বৈশোষক মতেও সমস্ত তত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইল 
নিঃশ্রেয়ন বা মোক্ষলাভ। ভুঃখ, শোক এবং পুনঃ 'পুনঃ সংসারচক্রে আবনই 
জীবের বন্ধন। সাধনার উদ্দেশ্য সেই বন্ধনের আত্যন্তিক ক্ষয়। ন্যায় বৈশেষিক 
জ্ঞানমার্গের পথিক। তীহারা! বলেন, তত্রজ্ঞান লাভ না হইলে, মোক্ষ বা পরম 
তত্বজান মোক্ষলাভের শ্রেয় (900000010) 1030180870) প্রাঞ্ধ হওয়া যায় না। 
উপায় মীমাংসকদের কর্মকাণ্ডকে ইহারা নিষ্ষল বলেন নাই, কিন্ত 
বেদোক্ত কর্মসম্পাদনের শুভফল __ন্বর্গলাভ ইত্যার্দি--মোক্ষ নয়। 

কারণ উপনিষদেই উক্ত হইয়াছে, “ক্ষীণেপুণ্যে মত্যলোকং বিশস্তি”__শুভকর্মজনিত 


৪৫। শ্রীধর ন্যার কনলী (0089%/10)81709, 95128755 ৫.) প্‌ঃ ৫০৫১ 
৪৬। প্রশস্তপাদ--পদার্ঘধর্মসংগ্রহ 


১২০ ভারতীয় দর্শনের রাপরেখা 


যে পুণ্যাফল্, তাহা ক্ষয় হইলে আবার এই মর্তলোকে করিতে হয়-- 
আবার সেই সংসারচক্রে আবিত হইতে হয়। হুতরাং কর্মমাগে মুক্তি সন্ধান 
করা বৃথা। তবে ধর্ম-আচরণ দ্বারা পুণ্যলাভি যেমন হয়, তেমনই মালিব্যও 
দূর হয়, দেহ ও মন শুচি হইয়। তত্বজ্ঞান লাভের উপযৃক্ত অধিকার লাভ হয়। প্ধর্ম 
বলিতে শুধু বেদবিহিত কর্তব্যকর্ম বুঝায় না। ধর্ম মানুষের এক গুণ অথবা শক্তিও 
বটে। ধর্ম অনিজ্িয্গ্রাহ, এবং ফলভোগ সমাপ্ত হইলে বিনাশপ্রীপ্ত হয়। তত্ব 
জ্ঞানের ছ্বারাও ধর্মের বিনাশ হয়। ধর্মাধর্মের শেষ না হইলে [ অর্থাৎ পাপ ও 
পুণা ছুই নিংশেষিত না হইলে ] মোক্ষ হয় না। ততজ্ঞান দ্বারাই কেবল মোক্ষলাভ 
হইতে পারে ।”৪৭ বৈশেষিক মতে, মোক্ষ সৃখছুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত অবস্থা। 
তাহা মূচ্ছার মতো অন্থভূতিশূন্য অবস্থা__-তাহাতে কোন আনন্দের অন্কৃভূতি নাই।৪৮ 


বৈশেষিক দর্শনের ঘুল্যবিচার 


বৈশেষিক দর্শন বস্তবাদী (২৩৪1156 ও বহুসতাবাদী (0159119), কিন্তু ইহ! 
সম্পূর্ণ জড়বাদী নয়। বৈশেষিকগণ আত্মা ও ঈশ্বর ( অন্ততঃ পরবর্তী বৈশেষিক 
দার্শনিকেরা ) স্বীকার করেন। ইহার জগবব্যাখ্যা উদ্দেশ্ঠমুখী (61০01081081) । 
ইহা! সাধারণ বুদ্ধি (০০720200 8০736) অনুসরণ করে এবং ন্যায় দর্শনের মতো ইহা 
তত সুক্ম ও কুটতর্ক-পরিপূর্ণ নয়। সন্তদাসজী বলেন ষে, 
বা কণাদ তাহার দর্শন শিশুদিগের জন্য রচনা করিয়াছিলেন । 
শন জড়বাদী নহে ইহাতে অতি ুক্ম জটিল দার্শনিক সমন্তাঁসমূহের আলোচনা 
করেন নাই। বৈশেষিকদের পদার্থের আলোচন। দার্শনিক 

দৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক। এই প্রস্থানে ঈশ্বরের স্থান সংশয়াতীত নয়, 
এবং অনৃষ্ট' ও পরমাণুর সহিত ঈশ্বরের সম্পর্কও খুব স্পষ্টভাবে নির্ণীত হয় নাই। 
দার্শনিক দিক হইতে সাংখোর পুরুষ-প্রকৃতিবাদ ব! বেদান্তের ব্রহ্ষতত্ব অনেক 
বেশী গভীর । এই দর্শনে বুদ্ধির সম্পূর্ণ তৃপ্তি যেমন হয় না, তেমনি হৃদয়ের পিপাঁসাও 
মিটে না, কারণ এঠ দর্শনে ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের গ্রীতি, ফরুণা বা ভক্তির সম্বন্ধ 
স্থাপনের ইঙ্গিত নাই। পরমাণুবাদ ও গতিবাদ এই দর্শনের যুল্াবাঁন অবদান । 


৪৭। তারকচন্দ্র রায়--ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫ 
৪৮। এই জন্যই এক প্রাচীন গ্লোকে বৈশেধিক-সম্মত মুক্তিকে উপহাস করিয়া বলা 


বরং বৃন্দাবনে রম্য শৃগালত্বম্‌ ব্রজামাহম্‌ 
ন তু বৈশেবিক্ষীং মুক্তিৎ প্রার্থামি কদাচন ॥ 


আন্তিক দর্শন : ন্যায়"বৈশেধিক ১২১ 


পরমাণু জড় বস্তকর্মী মা নয় ; তাহার অন্তরে স্পন্দনের গতি আছে, এই ইঙ্গিত 
আধুনিক পরমাণুবাদের স্থচনা করিয়াছে, ইহা! বলা! ঘায়। 
বিশেষ ও অভাব সম্বন্ধে আলোচনাও এই দার্শনিক মতের 
অভিনব অবদান, ইহা স্বীকার করিতে হয়; এবং সামান্য ও 
'বিশেষের সম্বন্ধ আলোচনায় যে নিপুণতার পরিচয় এই দর্শনে আছে, তাহা! আধুনিক 
দর্শনে এ বিষয়ে আলোচনার কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়। বৈশেষিক দর্শনের 
প্রাচীনত্ব স্মরণ রাখিলে ইহা খুবই বিশ্ময়কর মনে হ্য়। বৈশেষিক দর্শনে চিন্তার 
বিভিন্ন উপাদানগুলি একটি সথসংবন্ধ এঁক্যে সুষ্ঠুভাবে বিধৃত হয় নাই ।&৯ 


বৈশেধিক 
বিশেষ অবদান 


জংক্ষিগুসার 


হিন্দুর বড়দর্শনকে বিষয়বস্তু প্রাধান্য অনুযায়ী তিনটি প্রস্থানে বিভক্ত করা যায়_-প্রথম, 
বৈশেধিক ও ন্যায় হইল স্যায়প্রস্থান, দ্বিতীয়, সাংখা ও পাতঞ্জল খোঁগ হইল সাংখ্প্রস্থান, তৃতীয়, 
মীমাংসা ও বেদান্ত হইল মীমাংসাপ্রস্থান। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বৈশেষিক দর্শন সাংখ্য, 
মীমাংসা অথবা! শংকর বেদান্তের পূর্বে রচিত হইয়াছে । এই বৈশেধষিক দর্শনে “বিশেষ নাম 
এক পদার্থ (০238019) স্বীকৃত হইয়াছে। অন্য দর্শনে ইহার পৃথক স্বীকৃতি নাই। এই 
বৈশেষিক দর্শনের উদ্দেশ্ঠও অন্যান্য ভারতীয় দর্শন প্রস্থানের মতোই ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি 
ঘটানো । বৈশেধিকমতে তন্বজ্ঞানের মাধ্যমেই ইহা সংঘটিত হইতে পারে । 

বৈশেঙ্লিক দর্শন ছয়টি পদার্থ স্বীকার করে। তাহার! হইল ভ্রবা, গুণ, কর্ম, সামান্চ, বিশেষ 
ও সমবায় । মতান্তরে এই পদার্থ সাতটি । অভাবকে স্বীকার করিলে, এই পদার্থের সংখ্যা 
হয় সাত। এই প্রস্থানে ঈশ্বর হ্বীকৃত। তিনিই পরমাণুদের আদি সর্ধীলক। 

দ্রব্য হইল গুণ ও ক্রিয়ার আধার । বৈশেধষিকমতে দ্রবা নয় প্রকার-_-ক্ষিতি, জল, তেজ, 
বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটি পঞ্চমহাভূত। রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণের আধার হইল ক্ষিতি ; দ্রবত্ধ হইল জলের স্বাভাবিক গণ ; তেজ 
হইল উফতা৷ প্রমুখ গুণের আশ্রয় । বায়ু হইল স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি প্রমুখ নয়টি গুণের আধার । 
শবগুণের আশ্রয় হইল আকাশ । বৈশেধিকমতে কাল হইল নিত্য ও অখণ্ড । দিকও 
নিত্য এবং প্রত্যক্ষের অঙ্গোটর। তান্ত্িক শিরোমণি রঘুনাথ এই কাল ও দ্বিকৃকে পৃথক 
বলিয়া ভাবেন নাই। তাহার মতে ঈশ্বরই দিক ও কালের আশ্রয়। আবার আত্মাকে 


সন 





স্পা সপিসপস্ম সপ্পপপ 
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১২২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


বৈশেধিকগণ জ্ঞানের আশ্রয়ন্বরপ মনে করিতেন। জীবাত্মা ও পরস্বাত্মা। হইল আত্মার 
দ্বিবিধ রূপ । জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিবিড় সম্পর্ক ও তাহাদের ভিন্নতা সস্পর্কেও বৈশেধিকগণ 
সচেতন । এই জীবাত্মারা পরম্পর হইতে পৃথক এবং সংখ্যায় বহছ। মন হইল 
অন্তরেজিয়। অন্তরেঞ্রিয় এবং বহিরিক্ড্িয়ের যোগ ঘটিলে তবেই জ্ঞান হয়। প্রত্যেক জীবেরই 
একটিমাত্র মন। মৃত্যুকালে দেহ হইতে মন উৎক্রান্ত হয় । কণাদ্দের মতে গুণ ভ্রব্যাশ্রয়ী ; রবের 
আশ্রয় ভিন্ন ইহার কোন অস্তিত্ব নাই । গুণ ভ্রব্য ও কর্ম হইতে প্থক । নিত্য দ্রব্যের গুণ নিত্য ; 
অনিতা দ্রব্যের গুণও অনিত্য ৷ বস্তর যে গুণের জন্থ তাহাদিগকে এক, ছুই, তিন বলিয়া 
গণনা করি, তাহাই সংখ্যা । সংখ্যা ইত্যাদি গণ আবার দ্রব্য-নির্ভর নহে । বস্তর যে গুণের 
জন্য তাহাদিগকে বৃহৎ ব। ক্ষুদ্র, হ্ম্ঘ বা দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তাহাদের পরিমাণ । 
অনিত্য দ্রব্যের পরিমাণ অনিতা, কিন্তু আত্মা, মন, কাল, দিক, আকাশ ও পরমাণুর পরিমাণ 
নিত্য । বৈশেষিকমতে মন মুর্ড দ্রব্য । সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগ প্রমুখ আটটি গুণ মনের মধ্যে 
রহিয়াছে । সংযোগ হইল সেই গুণ যদ্দার! ভিন্ন বন্তর। একত্র যুক্ত হয়। যাহা সংযোগকে 
বিনষ্ট করে, তাহার নাম হইল বিভাগ । 


বৈশেষিকমতে যন্বার1 সংযোগ ব1 বিভাগ সাধিত হয়, তাহাই কর্ম। কর্ম পাঁচ প্রকার-_ 
উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্ণন, প্রপারণ ও গমন । বৈশেষিক দর্শনে সামান্ছের ধারণা বিশেষ, 
প্রণিধানযোগ্য ৷ যে সব বন্ত একই দলের তাহ।|দ্রের সকলের মধ্যে ঘে সাধারণ গুণ বিদ্যমান, 
তাহাই সামান্য বা জাতি। এই সামান্ত লক্ষণ থাকার জন্যই এই বন্তগুলিকে একই নাম 
দেওয়] হয়। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই সামান্যের আশ্রয় । বৈশেষিক দর্শনে সামান্যের মতোই 
বিশেষের স্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । বৈশেষিকমতে, ঘাহার জন্য একটি বস্তু অন্য একটি বস্তু 
হইতে পৃথক বলিয়! প্রতীতি জন্মে, তাহাই বিশেষ। প্রশস্তপাদের মতে সামান্য ও বিশেষের 
সম্বন্ধ হইল সমবায়-সশ্বদ্ধ । সমবায়-সন্বদ্ধ হইল আধার ও আধেয়ের মধ্যেকার অবিচ্ছিন্ন 
সন্বন্ধ। এই সমবায়-সন্বন্ধ হইতে সংযোগ-সম্বন্ধ পৃথক । 


বৈশেধষিকগণ মনে করেন যে অভাব একটি অসৎ পদার্থ। এই অভাব চারি প্রকার-. 
প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অগ্ঠেন্যাভাব ও অত্যন্তাভাব। ইহা একটি স্বতন্থ পদাথ বলিয়৷ গণ্য 
করিবার বিরুদ্ধেও যুক্তি আছে। 


ভারতীয় দর্শনে পরমাণুবাদ অত্যন্ত হুপ্রাটীন। বৈশেবিক দর্শন এই পরমাণুবাদ বিশেষভাবে" 
ব্যাথ্যা করিয়াছে । জড়ের ধে ক্ষুদ্রতম অংশ তাহাদের যদি ক্ষুত্রতর অংশে বিভক্ত কর৷ যাইত 
এবং বিভাগের যদি শেষ ন। থাকিত, তাহ। হইলে যাবতীয় জড় বন্তুই অসীম সংখ্যক অংশ দ্বারা' 
গঠিত হইত এবং বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে যে পরিমাণের পার্থক্য থাকে, তাহার ব্যাখ্যা করা. 
অসম্ভব হ্ইয়া পড়িত। ছুইটি পরমাণু একত্র হইলে তাহাকে দ্বণুক এবং তিন ছ্যণুক একত্র, 
হইলে তাহাকে ত্রণুক বা অরসরেপুবলে। এমনি করিয়া বছ বহু পরমাণুর সংযোগে বিভিন্ন 
জড় বন্তর হুষ্টি। বৈশেধষিক দর্শনে চারি প্রকারের বিভিন্ন পরমাণু শ্বীকৃত--ক্ষিতির পরমাণু , 
জলের পরমাণু: তেজের পরমাণু ও বায়ুর পরমাধু। এই ক্ষিতি-পরমাণুর হারা আমাদের 
আগেত্রিয়, জল-পরমাখুর দ্বার। রসনা, তেজ-পরমাণুর দ্বার। চক্ষু এবং বায়ু-পরমাণুর ছারা আমাদের, 


আত্তিক দর্শন : ন্যায়*বৈশেধিক ১২৩, 


শপর্শেক্রিয় গঠিত । | সথষ্টির মধ্যে কোন পরমাণুই সম্পূর্ণ প্থক ও অসংপৃক্ত অবস্থায় থাকে না। 
সংযুক্ত অবস্থায় ত এক প্রকার গতি থাকে । এই গতিকে বলা হয় পরিষ্পন্দ । 


বৈশেষিক ঈর্শন অসংকার্ধবাদে বিশ্বাসী । কারণ হইতে কার্ধ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ নুতন কিছু 
সৃষ্টি হয় এবং আরস্ত হয়। পরমাণু হইতে দ্বাগুক, তাহা হইতে ত্রসরেণু, ব্রসরেণু হইতে চতুরণু 
এইভাবে সমগ্র ভুলজগতের সৃষ্টি হইয়াছে । উৎপন্তির পূর্বে কার্ধবন্তর অস্তিত্ব ছিল না । কার্ধ- 
কারণের মধ্য অনুহ্যত নহে। এই কারণ দ্বিবিধ-নিমিত-কারণ ও উপাদান-কারণ । 
উপাদান-কারণের আবার ছুইটি প্রকারভেদ--সমবায়ী ও অসমবায়ী | 


বৈশেধিক দর্শনে চারি প্রকার জ্ঞান স্বীকৃত । ইহারা হইল প্রত্যক্ষ* অনুমান, সম্মতি এবং 
আর্ধ। বৈশেষিকগণের মতে মিথা। জ্ঞানও চারি প্রকারের-_-সংশয়, বিপর্যয়, অনধ্যবসায় ও 
স্বপ্ন । বৈশেষিকমতে তিনটি হেত্বাভাস (5811805) স্বীকৃত ; শ্যায় দর্শনে অবগ্ হেত্বাভাসের 
সংখা! হইল পাঁচ। পরবর্তী বৈশেষিকাচার্ধগণ ন্যায় দর্শনের অনেক সিদ্ধান্তকে তাহাদের 
অবিরুদ্ধ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । 


স্যায়-বৈশেষিক মতে জড়জগৎ ক্ষিতি, জল, তেজ ও বাঁযু এই চারি জাতীয় পবমাণুর 
দ্বারা গঠিত । অুতরাং ন্যায়-বৈশেষিক প্রস্থানকে বন্তবাদী বাঁ 1২98115 বলা চলে। কিন্ত 
তাহাদিগকে জড়বাদী বল! চলে না। তাহার! আকাশ, দ্রিক, কাঁল, মন ও আত্মাৰ পৃথক 
অন্তিত্ব স্বীকার করেন। তাহাদের মতে ঈশ্বর পবমাণুদের সংযোগ ঘটান। প্রতোক ব্যক্তির 
অনৃষ্ট বা কৃতকার্ধের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভগবান পরমাণুদের সংযোগ বা বিয়োগ ঘটাঁন। 
সুষ্টি ব৷ প্রলয় কিছুই আকন্মিক নহে । ইহাদের পশ্চাতে ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তি বর্তমান । 


বাট 


বৈশেষিকমতে সমস্ত তত্বজ্ঞানের লক্ষ্য হইল, নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি ৷ বদ্ধনের আত্যস্তিক ক্ষয় 
করিয়া মোক্ষ লাভই হইল সকল তত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেগ্ত : স্যায়-বৈশেষিকগণ জ্ঞান-মার্গের 
পথিক। এই তত্বজ্ঞানের দ্বার! ধর্মেরও অবসান হয়। ধর্মাধর্ম পাপপুণ্যের শেষ না হইলে 
মোক্ষলাভ হয় নাঁ। বৈশেষিকমতে এই মোক্ষ হইল, স্থুখ-ছুঃখ, পাপ-পুণ্যের অতীত অবস্থা । 
ইহ মুহ্ছার মতো অনুতূতিশৃন্য অবস্থা-ইহাতে কোন আনন্দের অনুতৃতি নাই । 


আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বৈশেধিক দর্শন বস্তবাদী (8২681130) ও বহুসতাবাদী 
(91081190 হইয়াও সম্পূর্ণ জড়বাদী নহে। বৈশেষিকগণ আত্মা ও ঈশ্বর স্বীকার করেন ও 
ইহাদের জগৎ ব্যাথা উদ্দেশ্ঠমুখী বা 151501981081 ; অবগ্ঠ এ কথা স্বীকাধ যে এই প্রস্থানে 
ঈশ্বরের স্থান সংশয়াতীত নহে এবং “অদৃষ্ঠ ও পরমাণুর সহিত ইশ্বরের সম্পর্কটুকুও খুব 
্্টভাবে .নির্ণাত হুয় নাই। ইহাদের পদার্থনিচয়ের আলোচনাও দার্শনিক দৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ ও 
, অসস্তোষজনক | পরমাঁণুবার্দ ও গতিবাদ এই প্রস্থানের মূল্যবান অবদান বলিয়া স্বীকৃতি লাভ 
করিয়াছে । অধিকন্ত “সামান্য*' ও “বিশেষের' নিগৃঢ সম্পর্কটির সুনিপুণ ব্যাখ্যা আধুনিক- 
দর্শনালোচনার কথ। শরণ করাইয়। দেয়। বৈশেধিকদের 'অভাব' সম্পকিত আলোচনাও: 
প্রধিধানযোগা ৷ 


১২৪ | ভারতীয় দর্শনের রূপরেখ। 
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1, 96905 8100 559181 01৩ 0106160% 98669801165 17) 06 ৬৪৫০ ৪8986610, 
2. 19 ৬81899110 555/600 1080611811900 10 01091900677 10150958 £011. 
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পঞ্চম অধ্যায় 
যায় দর্শন 


বৈশেষিক দর্শনের মতো অত প্রাচীন না হইলেও ন্যায় দর্শনও যথেষ্ট গ্রাচীন। 
বৈশেষিক ও যায় ছুই সমানতন্ত্। গ্ঠায় দর্শন বৈশেধিকের অনেক তত্ব ও সিদ্ধান্তই 
পূর্বেই স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। জেকবি-র (0০০1) মতে, এই ছুই প্রস্থান 
অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন ছিল না। এই ছুই প্রস্থানের 
একীকরণ বহু পুবেই আরম্ত হইয়াছিল এবং যখন স্ভায়- 
বাতিক লিখিত হয়, তখন এই ছুই দার্শনিক মত মিপিয়া 
এক হইয়! গিয়াছিল।৯ গার্বে (9:1১) বৈশেষিককে ন্তায় দর্শন হইতে 
প্রাচীনতর বলিয়৷ স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে, বৈশেষিক রূপ মূল শাখা 
হইতেই পরবর্তীকালে ন্যায় দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল । এই হুই প্রস্থানই মানুষের 
সাধারণ বুদ্ধিকে দার্শনিক চিস্তার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে । ছুই দর্শনই 
বহু বস্তর অস্তিত্বে বিশ্বাপী। বহু আত্মার অন্তিত্বও ছুই দর্শনেই স্বীরুত। ছুই 
দর্শনই বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকবাদ, সংশয়বাদ (০০601900) ও বিজ্ঞানবাদের 
(8121০651309) বিরোধী । ছুই দর্শনই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে। ছুই 
মতই প্রত্যক্ষ ও অন্গুমানকে সত্য আবিষ্কারের প্রধান পথ হিসাবে গ্রহণ করে।২ 
কিন্তু এই ছুই মতের মধ্যে পার্থক্যও লক্ষণীয়। বৈশেষিক অণু-পরমাণুর সাহায্যে 
জগতের উৎপত্তি- ও গঠন-ব্যাখ্যায় আগ্রহশীল। বৈশেষিকের দৃষ্টি হইল বহির্জগত 
সম্বন্ধে, আর ন্ায় দর্শনের উদ্দেশ্য হইল, যে-যে উপায় ছারা সত্যকে প্রতিষ্ঠ। করা 
যায়, সে সমস্ত পদ্ধতির স্বরূপ নির্দেশ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ। সুতরাং বলা যাইতে 
পারে ইহার দৃষ্টিভঙ্গী অন্তর্ঘী।৩ বৈশেধিক দর্শনে ঈশ্বরশ্বীকৃতি স্পষ্ট নয়,-. 
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হ্যায় ও বৈশেষিক 
সমানতন্ত্ 


১২৬ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


তাহা গ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ন্যায় দর্শন ম্পষ্টতঃই সেশ্বর। বেদকে «প্রমাণ হিসাবে 
গ্রহণ করিলেও ন্যায় ও বৈশেবিক স্বাধীন [যুক্তি ও প্রমাণ 
দ্বারা অন্যান্ বিরুদ্ধমত বিঙ্লেষণের সাহায্যে এরং তর্কবিচার 
ও বিতর্ক দ্বারা খগ্ুন করিয়া, নিজমত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । 
সমস্ত দার্শনিক সমস্যার যুক্তিনিঠ আলোঁচনাই ন্যায় দর্শনের বিশেষত্ব । বাতস্তায়ন ও 
উদ্দ্যোতকরের মতে, ন্যায় দর্শনে যদি আত্মার স্বরূপ ও মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় সন্বন্ধেই 
আলোচনা থাঁকিত, তবে উপনিষদের সহিত ইহার কোন পার্থক্যই থাকিত না। 
বাচস্পতি মিশরও বলেন যে, জ্ঞানের বিষয়সমূহকে যুক্তি ও 
রাড বিটারজার বিচারের প্রণালী ঘ্বার| বিষ্লেষণই ন্যায় দর্শনের উদ্দেস্ঠ 1৪ 
্ারা জ্ঞানের বন্তর যাহা বিচার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ন্যায় মত-বুদধ্যা 
বিশ্লেষণ যছুৎপন্নম্‌ তৎ সর্বম্‌ ন্যায়মতম্‌। সমস্ত ভারতীয় দর্শনই ন্যায় 
প্র্শিত বিচার-গ্রণালীকেই দার্শনিক আলোচনার আদর্শ 

পদ্ধতি বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন । ন্যায় দর্শনের অন্য নাম বাদবিষ্ঠা ও তর্কবিষ্যা 
(বাদ অর্থাৎ আলোচনা । ) তর্ক ও যুক্তি প্রদশন করতঃ পরমত খণ্ডন করিয়া, নিজ 
মত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি অতি স্থুপ্রাটীন। উপনিষদেও ইহার উল্লেখ আছে। প্রাচীন 
গ্রীস দেশেও এই জাতীয় আলোচন। পদ্ধতিকে 1916050 বলা হইত। সোক্রাতেস্‌ 
নিজের মতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের পরিব্তে, প্রতিপক্ষকে নিজ মত ব্যক্ত করিতে 
আহ্বান করিতেন এবং স্থুকৌশল প্রশ্নের দ্বার| বিরোধী পক্ষের স্ববিরোধ স্পষ্ট 
করিয়া তুলিয়া! তাহার মতের খগুন করিতেন-__ইহার নাম 7৩2৮৩ 01919060। 
আর নিজমতের স্বপক্ষে ঘুক্তি প্রদর্শন হইল 790310%5 0151৩000। এই সকল 
আলোচনার ফলে, যুক্তিবিচারের নিয়ম এবং বিপক্ষকে তর্কে পরু্স্ত করিবাঁর 
নানা কৌশল ( কখনও কখনো! তাহা নিতান্ত ছৃষ্ট কৌশল ) উদ্ভাবিত হইয়াছিল ।৫ 
ন্যায় দর্শনে এই বিচার-পদ্ধতি ও তর্ককৌশলের অতি বিস্তৃত ( কখনও কখনও অতি 
শুফ ও নীরস) আঁলোচন! দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বৈশেষিক পদার্থ গুলি তাহারা 
এক 'প্রমেয়'র মধ্যেই সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্ত 


ায় ও বৈশেষিকের 
পার্থক্য 


রে 


প্রমাণ ? 

জস্জদ প্রমাণ এবং তৎসম্পিত অন্য সমস্ত আলোচনাই ন্যায় দর্শনে 
দর্শনে 

অধিক গুরুতপূর্ণ. প্রায় সম্পূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ন্যায় দর্শনের 


আলোচ্য যোঁলটি বিষয়ের উল্লেখ হইতেই এই কথা খুব স্পষ্টভাবে 
'বুঝা যাইবে। ন্যায় দর্শনের ষোড়শ পদার্থ হইতেছে : প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, 


ঘর সেন: জে 


"৪ | গ্রমাপৈৰ অর্থপরীক্জপম-_ন্যায়বাতিক তাৎপর্থটাক ১. ১, ১. 
৫ | তারকচন্ত্র রায়, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ২য় খ্, পৃঃ ৬১ 





ন্যায় র্শন ১২৭ 


প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, জল্প, বিতণ্ড। হেত্বাভাস, ছল, জাতি 
* গিগ্রহস্থান। ও ন্যায় এই. ছুই দশনের পদার্ঘবর্ণনা তুলনা করিলে 
ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে বৈশেষিক দর্শনে প্রমেয-নিরপণই মুখ্য উদ্দেসত 
আর ন্যায় দর্শনের প্রধান উদ্দেস্ প্রমাণ-নিরূপণ ।৬ 


ক্যায় দর্শনের উদ্দেষ্ধয 


সমধ্ত ভারতীয় দর্শনের মতে! ন্যায় শান্ত্রেরও উদ্দেশ্ঠ, দুঃখের আত্যন্তিক অবসান 
ও মুক্তিপথের সন্ধান। ন্যায় দর্শনের প্রথম স্তর হইতেছে “প্রমাণ-প্রমেয- 
সংশয় প্রয়োজন-দৃ্টান্ত-সিদ্ধাত্ত-অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাঁদ-জন্ন-বিতগ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি 
নিগ্রহস্থানানাৎ তত্বজ্ঞানাং নিঃশ্রেয়সাধিগম£৮--অর্থাৎ প্রমাণ- 
দুঃখের আত্যন্তিক 

করটহা ভিত প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃ্টাস্ত-সিদ্ধান্ত“অবয়ব-তর্ক-নিণয়-বাদ-জল্ল 
টির বিতগ্া-হেত্বাভাস-ছল-জাতি ও নিগ্রহস্থান এই ষোড়শ 
পদার্থের তত্বজ্ঞান হইতে সর্বোৎকুষ্ট শ্রেয়: লাঁত হয়। দ্বিতীয় 
জুত্রেই নিঃশ্রেয় কি তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে__ছুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ, মিথ্যাজ্ঞান 
নাশ হইলে অপবর্গ বা মুক্তিলাভ হয়? তাহাই নিঃশ্রেয়দ। ষোড়শ পদার্থের মধ্যে 
প্রমেয়ের তত্বজ্ঞান সাক্ষাৎরূপে মুক্তির কারণ। আর প্রমাণাদি অন্য পদার্থের 

তত্বজ্ঞান গৌণভাবে মুক্তির সহায়ক। 
বৌন্ধ দর্শনের প্রতীত্যসমুৎ্পাদে ছুঃখের যে দ্বাদশ নিদান ( অবিষ্া, সংস্কার, 
বিজ্ঞান, নামরূপ, যড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভাঁব, জাতি ও জরামরণ ) 
বণিত হইয়াছে, তাহার সহিত ন্তায় দর্শনে ছুঃখের নিদান বর্ণনার যথে্ সাদৃশ্ত 
আছে। বৌদ্ধ দর্শনের অবিদ্াই স্ায় দর্শনে মিথ্যাজ্ঞান ৷ মিথ্যাজ্ঞানের কারণ হইল, 
দোষ অর্থাৎ রাগ-ঘেষ--ইহাই বৌদ্ধ দর্শনের তৃষ্ণা । বুদ্ধের ভাঁবচক্রের সহিত ম্যায় 
দর্শনের নিদানচক্রের সাদৃশ্বা আছে। স্ঠায় দর্শনে বৌদ্ধ দশনের শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদে 
খণ্ডন করা হুইয়াছে। এ সব নানা কারণে, অনেক পণ্ডিত অন্থমান করেন, ন্যায় দর্শন 

বৌদ্ধদর্শন অপেক্ষা নবীনতর । 


দ্যা ধর্শনের প্রণেতা 
মহর্ষি গৌতম ন্যান-্থত্রের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গোতম পি 
প্যার়-সুত্রকারের পূর্বপুরুষ ছিলেন বলিয়াই তিনি গৌতম নামে খ্যাত। ভাত্তকার 


৬। ম্ুুমন ভষ্টাচারধ্য--দ্যায়দর্শন, প্‌ ৪ 


১২৮ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


বাতস্তায়ন, বাতিককার উদ্দ্যোতকর, বাচম্পতি মিশ্র এবং শংকরাটীর্য ন্যায়-্থত্রকারকে 
অক্ষপাদ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। $ হুইতে মনে হয় 
তাম-তরর প্রণেতা গৌতমেরই আর এক নাম অক্ষপাদ। আঁরার কেহ কেহ 
বলেন, ভাসের সমকালীন নৈয়ায়িক পণ্ডিত মেধাতিথিই ন্যায়-স্থত্রের রচয়িতার প্রকৃত 
নাম। ন্যায়-সত্র সম্ভবতঃ শ্রী:-পৃঃ তৃতীয় শতাবীতে রচিত হইয়াছিল। গৌতম 
স্থত্রের রচনাকাল ঠিক যাহাঁই হউক ন! কেন, ন্যায় দর্শন যে অতি প্রাচীন সে বিষয়ে. 
কোন সন্দেহ নাই। ন্যায় যে একটি বেদাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহাও 
| উল্লিখিত আছে। গ্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থাদিতে ন্যায়ের তর্কপদ্ধতির 
ইহার রচনাকাল উল্লেখ নাই। কিন্তু পরব্র্তীকালের বৌদ্ধশান্ত্র_ব্রহ্মজাল ুত্র, 
কথাবস্ত, মিলিন্দপন্হ, ললিতবিস্তর ও.জৈন আগমশাস্ত্ে ন্যায় শান্তর উল্লেখ আছে ।৮ 


স্যায় দর্শনের আলোচ্য বিষয় 
পূর্বেই ন্যায় দর্শনের ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে । ন্যায় দর্শনের 
আলোচনাঁকে চার বিভাগে পৃথক করা যায় : (১) জ্ঞাঁনতত্ 
(1,0£10 200 019160010); (২) বাহা জগততত্ব 
(056102091553108); (৩) আত্মতত্ব ওমু ক্ততত্ব (006০: ০? 0১০ ৪00] 2100. 
13 110612092) (৪) ঈশ্বরতত্ব (0৩০: ০? 9১০৫) 1৯ 
প্রমীণ-__যাহ। দ্বারা কোন বিষয়ের যথার্থজ্ঞান হয়, তাহাই প্রমাণ । ন্যায় দর্শনে 
চারিটি প্রমাণ শ্বীরুত- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। 
টি সমন্ত জ্ঞানের প্রধান উপায় হইল-_প্রত্যক্ষ। অন্য তিনটি 
প্রমাণই প্রত্যক্ষের উপর নিভরবনীল। ন্যায় দর্শনে প্রমাণের গুরুত্বই সমধিক, স্থৃতরাং 
এ বিষয়ে পৃথক আলোচনা কর! হইবে। 
প্রমের -সত্যজ্ঞানের যে বস্ত বা বিষয়, তাহাই প্রমেয়। প্রমাণের সাহায্যে 
ও) প্রমের  প্রমেয পদার্থের জানলাভ হয়। ন্যয় দর্পন প্র দ্বাদশটি - 
যথা, আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, 


প্রেত্যভাব, ফল, ছুঃখ ও অপবর্গ। 
আত্ম।__ আত্ম! বলিতে ন্যায়ে জীবাত্মা! বুঝায় । আত্মা নিত্য, অজর ও অমর । 
হিরা শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। প্রত্যেক জীবই 
আপন জীবাত্মাকে “আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি জানি” 
540 053 009৫৪-77761075 ০1190180 101090918, ০1. [, 20. 301-5, 


" &। তারকচন্ত্র রায়-স্ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ২য় খও, পৃঃ ৬১৬২ 
৯) 01916506৩ ₹3096৪--250 1000090000 60 10088 21010500005 7১. 166. . 


ষোড়শ পদ্দার্থ 


ন্যায় দর্শন ১২৯ 


আমি করি? এই | অন্থভবের মধ্য দিয়া মানপ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। অপরের 
আত্মা অনুমান্‌, লাপেক্ষ। শরীর ও ইন্ডিয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক হইলেও, আত্মা! 
শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক । 
শরীর--আত্মার সহিত বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যাহার সথথছুঃখ ইত্যাদি 
রি ভোগ হয়, তাহা শরীর । জীবের ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াদি এবং 
তাহার স্থখছুঃখের অধিষ্ঠান হইল, তাহার দেহ। এই পরীর 
পঞ্চভৃতের সমবায়ে স্থষ্ট, কিন্ত তাহাতে ক্ষিতির অংশই প্রধান। 
ইক্জ্িয়__যাঁহীর মধ্য দিয়া জীবের জান ও ক্রিয়া সম্ভব হয়, তাহারা ইন্জিয়। 
রি ইহারা জীবের করণ। ত্রাণ, রূসনা» চক্ষু, ত্বক ও শ্রোত্র__ 
এই পাঁচটি বহিরিক্ডরিয়, মন অন্তরেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের গঠন ও 
উপাদান সম্পর্কে বৈশেষিক ও ন্যায় মতে কোন প্রভেদ নাই। ইন্জিয়গুলি শক্তি,_-. 
তাহারা ইন্দ্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। ইন্দ্রিয় বলিয়া যেগুলিকে মনে করি, 
সেগুলি বাস্তবিক পক্ষে ইন্দ্রিয়েরে আশ্রয়স্থল মাত্র। যৌগিগণই যোগ-প্রভাবে 
ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। 
তর্থ--ইন্দ্রিয় যাহ! গ্রহণ করে, তাহা হইল অর্থ। 
সহ ভ্ঁণেক্িয়ের বিষয় বা অর্থ হইতেছে গন্ধ, রসনার অর্থ রস, 


ইত্যাদি। 

” বুদ্ধি__জীবের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের নামই বুদ্ধি। ইহার আর 
টিটি এক নাম উপলব্ধি বুদ্ধি ছুইপ্রকার : অন্ভূতি ও স্মতি। ইন্দ্রিয় 
দ্বার। প্রত্যক্ষ ষে জ্ঞান হয় তাহা! অনুভূতি ($50880192)। অনুভূত বস্ত পুনরায় 

জ্ঞানের বিষয় হইলে, তাহা স্থৃতি (00570075)। 
মন যে অন্তরেন্্িয় দ্বারা সুখস্থঃখের জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই মন। 
বাহোন্দ্িয় জড় উপাদানে গঠিত-_কিন্ত ভৌতিক (502657121) পদার্থ নয়। 
প্রত্যেক ইন্জ্রিয়ের জ্ঞান নিজ নিজ বিষয়বস্ততে সীমাবদ্ধ--প্রাণেন্্িয় গন্ধ ভিন্ন 
অন্যজ্ঞান দিতে পারে না, তেমনি অন্ান্য বাহ ইন্দরিয়ের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ । 
কিন্তু মনের বিষয়বস্ত সীমাব্ধ নহে। কোন ইন্দ্রিয় 
$) মন মনকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। অনুমানের সাহায্যে 
ইহার অন্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ইন্ড্রিয়ের সহিত সংযোগ হইলেই জান হয় না। 
কোন ইন্িয়ের সহিত মনও সংযুক্ত হইলে, তবেই সেই ইন্রিয-বিষয়ক জ্ঞান 
জন্মে। যন আর্পবিক। কাজেই একই কাঁলে রহ ইন্জিয়ের সঙ্গে ইহা যুক্ত 
হহ না? মন গতিসীল, চঞ্চল, ইহা সর্বব্যাপী নয়। স্ফটিক যেমন যখন যে 


৬ 


৯৩৩ __ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


বন্তর নিকটে থাকে, তখন সেই বর্ণের বলিয়া প্রতিভাত হুঁ, মনও সেইন্কপ 
মিজি না সাকা বাদি রাড বলা সাগর সাদর বাস্তবিক 
পক্ষে প্রত্যেক জীবের একটি করিয়াই মন। 
প্রবৃত্তি__শরীর। বাক্য ও মনের যে উদ্ম বা প্রধত্ব তাহাই গ্রবৃত্তি। 
প্রবৃত্তি তিন প্রকার : শারীরিক, মানসিক ও বাচিক। গ্রবৃত্তি 
শুভ ও অশ্তভ ছুইই হইতে পারে। শুন প্রবৃত্তির ফল 
পুণ্য, অশুভ প্রবৃত্তির ফল পাপ। 
কফ্রোষ-রাগ, ছেষ ও মোহ, যাহা হইতে কর্মে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাই 
দোঁষ। বাংল। ভাষায় “রাগ' শব্দ আমরা ক্রোধ এই অর্থে ব্যবহার করি, কিন্তু সংস্কৃতে 
“রাগ? হইল, অনুরাগ বা আসক্তি। - বিষয়াসক্তি, মোহ ও মিথ্যাজ্ঞান একই বস্তু । 
নর কাম, মাৎসর্ধ, স্পৃহা, লোভ প্রভৃতি রাগেরই বিভিন্ন রূপ । 
ক্রোধ, ঈর্ষা, অসুয়া দ্বেষের অন্তভূ্ত ; অহংকার, সংশয়, বিমুঢ়তা 

মোহের প্রকারভেদ । আত্মাই রাগ, ঘ্বেষ ও মোহের আশ্রয় । 

প্রেত্যভাব-__ইহার অর্থ মৃত্যুর পব পুনর্জন্ম । জীবাত্মা নিত্য, তাহার 
উৎপত্তি-বিনাশ নাই, কিন্তু কোন বিশেষ দেহের সহিত 
সম্পর্কচ্ছেদকেই মৃত্যু বল' হয় এবং পুনরায় নৃতন দেহের 
সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধকে প্রেত্যভাব বা পুনর্জন্ম বলা হয়। জীবের এই জন্ম- 
মরণ-পুনর্জন্ম অনাদি কাল ধরিয়া চলে। মুক্তিলাভ করিলে, তবেই এই সংসার- 
চক্রের ছেদন হয়। 

ফল-_ প্রত্যেক কর্ণেরই শুভ বা অশুভ ফল আছে। প্রত্যেক কর্ধের শেষ 
ফল সখ অথবা ছুখ। এই স্ুখছুঃখের অন্ুভবকেও ফল 
বলে। সমস্ত সকাম কর্মই ফলের বন্ধন স্যটি করে। 
তত্বজ্ঞান জন্মিলে, নিফাম কর্ধে জীব প্রবৃত হয়। নিফাম কর্ম জীবকে আবদ্ধ 
করে না। 

ছুঃখ-_ছুঃখ মান্থষের জীবনের চিরসঙ্গী। সমস্ত কর্মেরই ফল ছুঃখ | যাঁহাকে 
সাংসারিক বুদ্ধিতে সুখ বলা হয়, তাহাঁও বাস্তবিক পক্ষে 
ছুঃখ--কারণ তাহাও বন্ধন | মুযুক্ষু ( মোক্ষকামী ) ব্যক্তি 
সংসারের সমন্ত বন্তকেই ছুঃখ বলিয়া গণ্য করেন। িরািরানিদাজ 
শিখিল হয়। 

: পবর্গ বা মুক্তিই জীবনের সমণ্ড সাধনা ও জানের শেষ, উদ্দে্ঠ। 
প্রমেধবর্গের ধধার্থ শ্বরূপ অবগত হইলে, তবেই জীবের অপবর্গলাত হ্য়। 


ছে) প্রবৃত্তি 


(ঝ) প্রেত্যভাব 


(4) ফল 


(ট) দুঃখ 
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“নৈয়ায়িকগণ এ কর্থা বলেন না যে, সম্যাস বা সর্বকর্মত্যাগের দ্বারাই কেবলমান্ত 
অপবর্গলাভ হইতে 'পারে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানগ্রস্থ 
এবং সঙ্ন্যাসী সমস্ত আশ্রমের পক্ষেই মুক্কিলাভ সম্ভবপর । 
“কেবল প্রয়োজন তত্বজ্ঞানলাভ। ন্যায়শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা শরীর, ইন্জিয়, 
আত্মা এবং জগতের অন্য সমস্ত বন্তর প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যজ্ঞান লাভ হয়, 
মিথ্যা মোহ ও আসক্তি দূর হয়। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, শ্রবণ, মনন, 
নিদিধ্যাসন তব্বজ্ঞান লাভের উপায়। ন্যায়ের চ্চাছ্বারা মনন সম্পন্ন হয়। মুমুক্ধ 
'ব্যক্তি মননের সহায়তায় শ্রতিলন জ্ঞানকে সুদৃঢ় করেন । ্‌ ৰ 


ঠ) অপবগ * 


মুক্তপুরুষের দেহ ও ইন্দ্রিষের সহিত যোগ ছিন্ন হয়। এই কারণে মনঃ- 
সংযোগও থাকে ন! এবং চেতনা-প্রবাহও স্তব্ধ হয়। মিথ্যাজ্ঞান লুপ্ত হইলে 
সুখছুঃখ, ধর্ম-অধর্ম বা অৃষ্টেরও প্রভাব লুপ্ত হর। গোতম সুত্রে অপবর্গ 
দুঃখের আত্যস্তিক অবসান, ইহাই বল! হইয়াছে । স্থখের অনুভূতির কোন 
উল্লেখ নাই। ভান্তকার বাৎস্যায়নের মতে, মুক্তিতে কোন 
সুখের অন্ুতৃতিও থাকে না। এই আপত্তি হইতে পারে যে, 
অপবর্গে সমস্ত চেতনাই যদি লুপ্ত হয় তবে তাহ তে৷ 
মৃছণবস্থার মতো! এবং তাহা কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির কাম্য হইতে পারে না। 
ইহার উত্তরে ভাম্তকার বলিয়াছেন, অপবর্গ ছুঃখের লেশহীন পরম শীস্ত অবস্থা । 
এই ছুঃখজর্জর পৃথিবীর অসংখ্য বন্ধন ও আঘাত হইতেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা 
নিম্তারের পথ খৌঁজেন। ছুঃখের পীড়নে যাহার হৃদয় ক্ষতাবক্ষত, অচেতন অবস্থাও 
তাহার পক্ষে কাম্য । ভাস্তকার উদয়ন ও জ্যন্তভট্ট মুক্তিতে জীবাত্মার পাষাণের 
মতো জড়ত্ব ঘটে, এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এবং সেইজন্য কৰি শ্রাহ্য 
নৈষধচরিতে চার্বাকের মুখে মহধি গোতমকে গো-তম ( শ্রেষ্ঠ গোরু ) বলিয়৷ কঠোর 
বিদ্রপ করিয়াছেন।১০ কিন্তু কোন কোন আচার্ষ বৈশেষিক মতে মুক্তি ও 
ন্যায় দর্শনের মুক্তির মধ্যে গ্রভেদ করিয়াছেন। শ্রীমাধবাচার্য এবং শ্রীশংকরাচার্ 
দ্বজনেই শ্রেষ্ঠ বৈদাস্তিক। তাহাদের মতে, বৈশেষিক মতে মুক্তি পাষাণের মতো! 


(ড) অপবগ ব1 
মুক্তির স্বরূপ 





১০। মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শান্ত্রমুচে সচেতসাম্‌ 
গোতমং তমবেত্যৈব যথ। বিখ.তখৈব সঃ | 
, ধিনি শিলায় গ্তায় অচেতন যুক্তির স্বরূপ প্রতিপাদনের জন্য শান্তর রচনা! করিয়াছেন, 
তিনি তোমাদেয় নিকট গোতম নামে খ্যাত, তাহাকে গোতম বলিয়াও জানিও । . 
| প্রীহ্র্য- -নৈবধচরিতম, ১৭, ৭৫ 


১৩২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


স্থখন্ুখের অতীত অচেতন অবস্থা; কিন্তু ন্যায় মতে তত্র্লান বারা অপর 
নিত্যন্ুথ অনুভবের হেতু, আর মিথ্যাজ্ঞান তাহার প্রতিবন্ধক 1১১ 

যদিও ন্যায়সতর ছাদশপ্রমেয় উল্লিধিত হইয়াছে বাৎসায়নের মডে প্রমে়ের সখ্যা 
ইহা! অপেক্ষ। অধিক। তবে স্ুখছঃখের আত্যস্তিক বিনাশের জন্য এই ছ্বাদশগ্রমেয 
সম্পর্কে তত্বজ্ঞান অত্যাবশ্যক ।১২ 


সংশয়_ জ্ঞান সম্পর্কে মনের অনিশ্চিত দোলায়িত অবস্থাই সংশয়। ইহা সম্পূর্ণ 
(9 সংশয় অজ্ঞানতা নয়, ভ্রমও নয়। দূর আকাশে অম্প্ কাঁলোর 
বিস্তার দেখিয়৷ একবার মনে হইল, একখণ্ড মেঘ, আবার মনে 
হইল, হয়তো এক ঝাঁক পাখী। মনের এই অনিশ্চিত অবস্থাই সংশয় । 
প্রয়োজন-_যাঁহা লাভের উদ্দেশ্তে অথব| যাহা বিদুরণের' 
উদ্দেশ্তে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাই প্রয়োজন । 
ৃষ্টাস্ত-_সাধারণ নিয়মের অসংশয় উদ্বাহরণই দৃষ্টা্ত । ধূম ও বহ্ছির অব্যভিচারী 
সম্বদ্ধের দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা হয়, যেমন স্থালী ( পাকশীলা )। সেখানে আমরা 
ধূম ও বহিকে সর্বদাই একত্র দেখিতে পাই। “সন্দিপ্ধ বিচার্যবিষয়ে, আত্মপক্ষ 
(9 দৃ্ান সমর্থন ও পরপক্ষ খগ্ডনে দৃষ্ান্তই প্রধান সহায়ক। স্ৃতরাং 
ষ্টনত্বরূপ এমন বস্তুকে গ্রহণ করিতে হইবে, যাহা পঞ্ডিত 
অপণ্ডিত সকলেই বুঝিতে পারেন ।”৯৩ 
মিম্ধান্ত--উপঘুক্ত প্রমাণ দ্বারা যাহ! প্রতিষ্ঠিত ও গৃহীত, নিন সিদ্ধান্ত । 
প্রত্যেক শান্্ই কতগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এবং সেগুলি বিশ্বাস করে। সিদ্ধান্ত 
চারি প্রকার : সর্বতন্ত্, গ্রতিতন্ত্রর অধিকরণতন্ত্র ও অত্যুপগম। যে সিদ্ধান্ত কোন 
এক শাস্ত্র গ্রহণ করে, এবং যাহা অন্ত সকল শাস্ত্রের অবিরোধী, 
তাহা সর্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত । যেসিদ্ধান্ত কোন শাস্ত্রে গৃহীত, কিন্ত, 
অন্ত শাস্ত্রে প্রত্যাখ্যাত, তাহা প্রতিতন্ব সিদ্ধান্ত । নে সিদ্ধান্ত স্থির হইলে, প্রসঙ্গক্রমে 
অন্য বিষয়ও স্থির হয়, তাহা অধিকরণ সিদ্ধান্ত । বিপক্ষের উক্তি সঙ্গত বা অসঙ্গত 
তাহা বিচার না করিয়াই, কোন বিষয়ে তাহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার নাম: 
অত্যুপগম সিদ্ধান্ত । 
১১। বেদান্ত দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্ঘপাদে মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ইত্যাধি সুত্রে: 
 মুক্তপুরুষের নুখানুতৃতি উপনিবৎ প্রমাণের দ্বারা সমধিত হইয়াছে । হুখময় ভটাচার্ধ-্ার়দর্শন, 


গঃ ৪০ 
* ১২) হ্চারহত ও ভাষু ১, ১,৯ 
১%। সুখময় গটাচার্ষ--স্ারদর্শন, পৃঃ ৪৫1 


(৪) প্রয়োজন 


(৬) সিদ্ধান্ত 





স্টায় 'র্শন ১৩৩ 


"তোমার বথা প্মাঘি শ্বীকার করিতেছি না, তথাপি তর্কের খাতিরে ইহা 
ধরিয়া নিলাম", এইভাবে প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তকে আপাভগ্রহণ করিলে, তাহা হইবে 
অন্থুপগম সিদ্ধান্ত 1 

অবয়ব-_ন্যায় দর্শনমতে বিচারে পাঁচটি বাক্য (:০০৪- 
(908) থাকে । ইহাদের ন্যায়ের (85110981872) পাঁচটি অব 

বলা হয়। অতি প্রাচীন ন্যায়ে দশটি অবয়ব স্বীকার কর! হইত । 
তর্ক__সংশয়-নিরসনকারণ যে যুক্তি আমরা গ্রহণযোগ্য মনে করি, তাহাই 
তর্ক। কেহ কেহ বলেন, ইহা একপ্রকারের সাপেক্ষ যুক্তি (125০8750০91 
21580250), যাহা দ্বারা বিরুদ্ধ মতের অযৌক্তিকতা 
. প্রমাণিত হয়। তর্ক যদিও নিজে প্রমাণ নহে, তথাপি প্রর্মীণের 
সত্যতানির্ণয়ে সহায়ক । ইহা! এক প্রকারের উহ্‌ (399510107)। নব্য- 
ন্যায়ে তর্ক পাঁচ প্রকার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে-_-আত্মাশ্রয়, ইতরেতরাশ্রয়, চক্রক, 

অনবস্থা ও অনিষ্টপ্রসঙ্গ ৷ 

নির্ণর_-উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ ছার। প্রাপ্ত, নিশ্চিত জ্ঞান হইল নির্ণয়। 
বিচারে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়!, নিজ পক্ষ স্থাপন পূর্বক বিচার্ধ বিষয়ে স্থির 
বা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করার নাম নির্ণয় । সাধারণতঃ কোন বিষয়ে সংশয় থাকিলেই 
নির্ণয়ের প্রয়োজন হয়, কিন্তু সংশয় না থাকিলেও নির্ণয় হইতে পারে ।১৪ কিভাবে 
শাস্ত্রীয় বিময়ে তত্ব নির্ণয় করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার জন্যই গোতমস্ত্রে কয়েকটি 
পদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের উল্লেখ এবার কর! যাইতেছে । 

বা? জন্ম, বিতণ্1-_কোন বিষয়ে সংশয় থাকিলে সে বিষয়ে তত নির্ণর 
করিতে হইলে, অথবা প্রতিপক্ষকে পরুদস্ত করিবার উদ্দেশ্ঠে, যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ 
প্রয়োগকে “কথা” বলা হয়। কথা তিন প্রকার-_বাদ; জল্প ও বিতণ্ড1। বাদে 
ছুই পক্ষেরই উদ্দেশ্য তত্বনিরণয়। বাদে প্রতিপক্ষকে হেয় 
করিবার বা জব্দ করিবার উদ্দেশ্ত থাকে না। বাদ বিচার 
প্রণালীর মধ্যে শ্রেষ্ট, তাই গীতায় ভ্গবান বলিয়াছেন, “বাদঃ 
প্রবদতামহম্‌।”৯৫ জন্মের উদদেশ্ত প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা, সত্য নির্ণয় ইহার 
সুখ্য উদ্দেশ্ত নহে। অসাধু উপায়েও পরপক্ষধণ্ডন এবং নিজমত স্থাপন জল্পের 
উদ্দেস্ত। এ ক্ষেত্রে সুপপ্ডিত মধ্যস্থের প্রয়োজন নাই। বিজ্তশীয় কেবল 


(৭) অবয়ব 


(৮) তক 


(১০, ১১, ১২) 


বাদ, জল্প, বিতগ 


৯৪ । কুখময় ত্টাচার্য-_-টামদর্শন, পৃঃ ৫ 
১৫] শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা+-১০ম অধ্যায়, ৩২ 


১৩৪ ' ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


গ্রতিপক্ষের মত খণুনের চেষ্টা--সেখানে নিজ মত স্থাপনের "কোন চেষ্টা নাই। 
সুতরাং ইহ। নিতাত্তই নেতিবাচক (20610 ৫05901005৩ 016010150) | 
হেত্বাভ।স-_ তর্কের বেলায় হেতু (01010 6577) দোঁষযুক্ত 'ইওয়! প্রয়োজন । 
কিন্তু যাহাঁকে হেতু বলিয়া! গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত হেতু না হইলে, তখন 
সিন্ধান্ত দূষিত হইবে। ইহ।ই হেত্বভাদ (811505 ০1 67৩ 89110961329) | 
গৌতম সুত্রান্থসাঁরে হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার--ব্যভিচার, বিরুদ্ধ, গ্রকরণসম, সাধ্যসম ও 
কালাতীত। পর্বতে অগ্নি আছে, কেননা পর্যত জ্ঞানের বিষয়। 
তাহা হইলে পুক্ষরিণীতেও অগ্নি আছে যেহেতু ইহাও জ্ঞানের 
বিষয় । ইহা সাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাসের উদাহরণ ।৯৬ 
ছল-_গ্রতিপক্ষকে তর্কে পরাজিত করিবার উদ্দেস্তে, তাহার বাক্যের করদর্থ 
সত করার নাম ছল। ছল তিন প্রকার--বাকুছল, সামান্যছল 
ও উপচারছল। একজন বলিলেন, “বালকটি নবকস্বল 
(অর্থাৎ সে নূতন কম্বল গায়ে দিয়াছে ), আর একজন বলিলেন, “না বালকটি 
নবকম্বল নয় (অর্থাৎ তাহার নয়টি কম্বল নাই) ইহা বাকৃছলের (8118০ ০৫ 
80010180810) উদাহরণ। 
জাতি_-সত্য যুক্তি ব্যান্তিপপ্বন্বনিভর (050900৩06 015 02155152] 
বু: 01800001002221 £6190092) | কিন্তু যে যুক্তি ব্যাঞ্চির 
অপেক্ষা না করিয়া, শুধু সাধর্ময (৪802115110) বা বৈধর্ম্যের 
উপর (18510911512) দোষ উদ্ঘাটন করে, তাহার নাম জাতি । জাতি চব্বিশ 
প্রকার । কেহ বলিলেন, ছুধ বকের মতো সাদা । তখন প্রতিপক্ষ বলিলেন, তবে 
তো দ্ধ বকের মতো মাছ ধরিয়া! খায়। ইহা সাধম্যসম! জাতির উদাহরণ । 
দিগ্র্্থন- নিগ্রহ অর্থ পরাজয়। নিগ্রহস্থান অর্থাৎ যেখানে, 
পরাঁজয় নিশ্চিত প্রমাণিত । যে সকল বাক্যে কোন পক্ষের 
বিচার্য বিষয়ের বিপরীত জ্ঞান অথবা বিচার্ধ বিষয়ে অপ্রতিপত্তি 
বা অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তাহার নাম নিগ্রহস্থান। প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তরঃ 
প্রতিজ্ঞাবিরোধ প্রভৃতি বাইশ প্রকার নিগ্রহস্থান। প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনে অসমর্থ 
হ্ইয়া, যদি কেহ নিজ পক্ষ পরিত্যাগ করেন, তবে তাহা! দ্বারা তাহার পরাজন্ বা 
নিগ্রহ সচিত হইল। 
ন্যায় দর্শন বিশ্বাস করে যে, তত্বজ্ঞান লাভ করিলেই, কেবলমাল্প সঃখের মূলোচ্ছেদ 
বং সংসারচক্র হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তত্বজান লাভ করিতে 
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৫১৬) নিগ্রহস্থান 
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হইলে, উপযুক্ত গরমাগ-গ্রয়োগ পদ্ধতি শিক্ষার প্রয্বোজন। ুতরাং ন্যায় দর্শনে 
যুক্তিপ্রমাণের পদ্ধতি সম্বন্ধে উপযুক্ত জানকেও অপব্গ্লাতের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া 
মনে করা যায় সেইজন্যই ন্যায় দর্শনে প্রমাণ সম্বন্ধে আঁলোচনাই সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্ব লাত করিয়াছে । বৈশেষিকের মতো ন্যায়ও সাঁধারণবুদ্ধি-নির্ভর। সুতরাং 
ন্যায় দরশনি এই জগৎ ও বহু জীবের অস্তিত্ব এবং জড়বস্তর গঠনে পরমাণুবাদ শ্বীকার 
করে। এই জগৎ আমাদের ভাব ব বিজ্ঞান (38016০৮৩ 20528) মাঞ্জ। 
অথবা সমস্তই ক্ষণিক__এই প্রকার বৌদ্ধমতের ইহা সম্পূর্ণ বিরোধী । অথচ ইহ 
চার্বাকের মতো৷ সম্পূর্ণ জড়বাদী নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে ন্যায় দর্সমেব্র-বিশ্যেতব 
হইতেছে, প্রমা (2181)0 100%৮1৩86) ও প্রমাণ বিষয়ে (2050003 ০? 


53620115106 11810 1000%15485) আলোচনার উপর জোঁর। এই জন্যই ন্যায় 
দর্শনকে যুক্তিনিষ্ঠ বাস্তববাঁদ (1981921 75815507) বল! হইয়াছে ।১৭ 


প্রমা 


সত্যজ্ঞান স্বপ্রকাশ। বুদ্ধি বা জ্ঞানের সাহায্যে অভিজ্ঞতার বিষয় মনের মধ 
্রমা যধার্থজ্ঞান, সম্যক প্রকাশিত হয়। প্রমা হইল যথার্থ জ্ঞান, আর যাহা 
জ্ঞানের বিষয়-প্রমেয়, মথার্থ জ্ঞানের বিষয়, তাহ! প্রমেয়। যিনি জান লাভ করেন 
জ্ঞানলাভের উপায়-প্রমাণ, তিনি প্রমাত। এবং যে উপায়ে সত্য জ্ঞান লাভ হয়, তাহা 
আর যিনি জ্ঞানলাভ প্রমাণ) প্রথম ন্যায়ন্থত্রেই প্রমার প্রয়োজন বল 
করেন তিনি প্রমাতা হইয়াছে, নিঃশ্রেয়দাধিগম । প্রমাণের সাহায্যে 
প্রমা বা সত্যঙ্ঞান লাভ হয়। ভ্যায়মতে, প্রত্যক্ষ, অনুমান, 
উপমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণ। 
যায় দর্শনে সত্যজ্ঞানের স্বরূপ বৌদ্ধ মাধ্যমিক মতে, বস্তুর ম্বরূপ 
অজ্ঞাত । আমাদের চিন্তার মধ্যে বহু বিরুদ্ধতা বিদ্যমান, কাজেই 
কোন চিন্তাই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। স্তরাং 
সত্যকে জানা যাঁয় না । কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই, সবই 
শুন্য । নৈয়ায়িক বাৎস্যায়ন এই মত খগ্ুনকল্পে বলেন যে, মাধ্যমিকগণ যখন 
বলেন, কোন বন্তরই অস্তিত্ব নাই, তখন এ কথা তাহারা স্বীকার করেন যে, এই বিষয়ে 
অন্ততঃ, নিশ্চিত জান সম্ভবপর । সুতরাং, আমাদের কোন চিন্তাই সত্য নয়, ইহা 
সতা নয়। কোন বাঞ্চব অস্তিত্ব নাই, ইহাও সত্য নয়। ম্থতরাং ইহার বিপরীতই 
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সত্য যে, প্রমাণ-লন্ধ বন্তর অন্তিত্ব আছে এবং প্রমাণ দ্বারা সত্যলড হয়। ইহা 
অন্বীকার করিলে, তাহীও প্রমাণের সাহাযোই ফ্রিতে হয়। চিন্তা ও বিষয় 
পরম্পর অবিচ্ছি। মাধ্যমিক বৌদ্ধরা বন্তর অস্তিত্ব নাই এ কথ! সখন বলেনঃ 
তাহা বন্তর ্বরূপ, বিশ্লেষণ করিয়াই বলেন। কিন্তু বাংস্তায়ন বলেন, বস্তর বিশ্লেষণ ফি 
সম্ভবপর হয়, তবে বন্তর স্বরূপ জানা যাঁয় না, ইহা সত্য হইতে পারে না। আবার 
ব্তর প্ররুত স্বরূপ জানাই যায় না, ইহা সত্য হইলে, বস্তুর বিশ্লেষণও সম্ভব হয় না। 
স্থতরাং মাধ্যমিক মত স্ববিরোধী । ন্যায় দর্শনমতে, সত্যজঞান সম্ভব ইহা! স্বীকৃত 
এবং ইহাঁও স্বীরত্‌ যে জ্ঞান যখন সম্ভব, তখন জ্ঞানের যাহা বিষয়-_বাহ বস্ত-_ 

তাহারও অস্তিত্ব আছে। ন্যায়মতে, বস্তুর যথাষণ চিন্তাই 
০০০০০ জ্ঞান (০০:৫5319০0720.5০৩ 00৩০৮ 01 1500%/16৫56) | 

বন্তর অস্তিত্ব জাঁন-নির্ভর, বিজ্ঞানবাদীদের (৩০১)০০০৩ 
$0521186) এ কথা ন্যাঁয় দর্শন গ্রহণ করে না। যাহার যাহা স্বরূপ বা সত! 
তাহাকে সে ভাবে চিন্তা করাই হইল সত্যজ্ঞান। বাৎ্স্ায়ন সেজন্য বলিলেন, 
বস্তর যাঁহা স্বরূপ নয়, সেইভাবে তাহার অনুভব হইল মিথ্যা জ্ঞান বা অপ্রমা ৷ 
শুক্তিকে রজত বলিয়া চিন্তা করিলে, তাহা ভ্রম--তাহা। অপ্রমা | 


জান ও জেয়ের সন্থদ্ধ__জ্ঞান ও জ্ঞানের বস্তর যে সম্বন্ধঃ তাহা অপাধারণ। 
অন্ত সকল প্রকার সম্বন্ধ হইতে ইহা পৃথক (৪৩1 &০০5113)। 
কোন বস্তর জ্ঞানের এবমাত্র নিয়ামক কারণ সেই বস্তর স্বরূপ | 
স্বতরাং এই সন্বন্ধকে “রূপ সন্বন্ধ'ও বলা হুইয়াছে। এই সম্বন্ধ 
সংযোগের নয়, সমবায়েরও নয়। জ্ঞান্ক্রিয়া (৮) 19:00633 01 05015066) 
অথবা বাহ বস্ত (১৩ €১৮০:221 ০৮০০) তৎসমবন্ধে জ্ঞানের বিষয় নহে। সেই বস্তর 
ধাহা “স্বরূপ', তাহাই জ্ঞানের বিষয়। বাহ বন্ত জ্ঞানের বিষয় হইলে, ভ্রমের সম্ভাবিনা 
থাঁকিত ন!। স্বপ্নে আমরা বস্তর স্বরূপ প্রত্যক্ষ বলিয়। মনে করি, কিন্তু পরনে আমাদের 
বিশ্বাস বন্তর রূপের দঙ্গে মিলাইয় ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়। জ্ঞানের বিষয় অন্থভব 
(:০০০০052০০) ভ্রমাত্মক হইতে পারে। অনুভব সত্য কিনা, তাহা বস্তর স্বরূপের সঙ্গ 
মিলাইয়া গ্রমাণ করিয়া দেখিতে হয়। জ্ঞানের সত্যতা স্বগ্রকাশ (8617-75752108) 
নয় তাহা! প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়।১৮ প্রয়োগবাঁদীদের মতো ন্যায় দর্শনও 
বিশ্বাদ করে যে, কোন বিষয় ত্য কিনা, তাহার প্রমাণ হইল, সেই জান হইতে 


জান ও জ্ঞেয় বস্তর 
সম্বন্ধ অলাধারণ 
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উদ্ভূত কর্মের সাফল্য । আগুনকে গরম বলিয়া চিন্তা করি। এরই চিন্তা সত্য 
£ বলিয়। প্রমাণিত হয়, কারণ "আগুন গরম”, ইহা! বিশ্বাস 

কর্ম-উৎ সামর্থ্য 

869. করিয়া, উন্ননে আগুনের উপর ভাতের হাড়ি চাঁপাইলে, চাঁল 


৬৪ দিদ্ধ হয়। ইহাকে বলা হইয়াছে জ্ঞানের “প্রবৃত্তি সামর্থ্য” 
বৌদ্ধ ও জৈন মতেও অর্থ-সিদ্ধি অথবা অর্থ-ক্রিয়া-সামর্থয 
সত্যের মাপকাঠি বলিয়া স্বীকৃত। কর্ম উৎপাদনের সামর্থ্য দ্বারা জ্ঞানের সত্যতা 
প্রমাণিত হয়।১৯ সত্যজ্ঞানের লক্ষণ হইল তাহা যথার্থ, অসন্দিপ্ধ ও ফলপ্রস্থ 1২০ 
বাচম্পতি মিশ্র ও উদয়ন কয়েকপ্রকার জ্ঞানের স্বতঃ-প্রার্শ্ী, “ম্বীকার 
করিয়াছেন। ভ্রম- ও অসংগতি-মুক্ত অনুমান এবং মৌলিক সাদৃশ্যের উপর নির্ভর 
উপমানলব জ্ঞান স্বতঃ-প্রমাণ। কিন্তু প্রত্যক্ষ- ও শব্দ-নির্ভর জ্ঞান স্বতঃ-গ্রমাণ 
নয়__তাহারা বস্তর স্বরূপের সহিত সঙ্গতি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে ।২৯ 
অপ্রমা ব! মিথ্যাজ্ঞান _সত্যজ্ঞান ব| পরমার বিপরীত হইল অপ্রম]। 
বন্তর যাহা স্বরূপ নহে, সে সম্বন্ধে সে রূপ চিন্তা করাই অগ্রমা। রজ্জুতে সর্পের 
প্রতীতি অপ্রমা। অপ্রমা পাঁচ প্রকার - স্থতি, সংশয়, ভ্রম, বিপর্যয় ও তর্ক। 
ভ্রম ব। বিপর্যয় শবগুলি জ্ঞান পন্বন্ধেই প্রযোজ্য হইতে পারে, বন্ত সম্বন্ধে নয়। 
রজ্জুতে খন সপ্পত্রম করিলাম_-তখন আমার জ্ঞান ভ্রমাত্মক। কিন্তু তাহা দ্বারা 
সর্পের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না।২২ নৈয়ায়িকগণ গ্রমার মতো 
অপ্রমা বা মিখ্যাঙ্জানের 
লক্ষণ__অঞ্তধাখ্যাতিবাদ অগ্রমারও অস্তিত্ব আছে ইহা স্বীকার করেন। কিন্ত ্রমের 
ক্ষেত্রে যাহা অনুভূত হয়, চিন্তার বাহিরে তাহার অস্তিত্ব 
নাই_-তাই নিতান্তই বিজ্ঞানমাত্র। বাংস্তাপ্নন বলেন, সত্যজ্ঞান দ্বারা মিথ্য। 
অনুভূতি মিথ্যা বলিয় প্রমাণিত হয়, কিন্ত বন্তর অস্তিত্ব বারিত হয় না।২৩ ঘষে 
বন্ত যাহা, তাহার অন্যরূপে তাহার অন্ুভবকে বলে অগ্যথাখ্যাতি । ভ্রম সমন্ধে 
ন্যায় দর্শনের মতকে বলে অন্যথাখ্যাতিবাদ। সৌত্রান্তিক বৌদ্ধরাও বাহ্‌ বস্তর 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন। যখন ভ্রম হয়, তখন বাহ্‌ বস্ত্র উপর এমন কোন রূপ 
আরোপ করা হয়, ষে রূপ বাস্তবিক পক্ষে তাহার নয়, যেমন রজ্জুতে সর্পের রূপ 
' আরোপিত হইয়াছে বলিয়াই তাহা ভ্রম। ভ্রম জ্ঞানাকার। যোগাচার মতে বাহ 


১৯। অবিসম্বাদকং জ্ঞানং...প্রদণিতার্থং প্রাপয়ৎ সম্বাদকমুচাতে-_-এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনার জন্য 08909106০--5858, 70501 01 80015086১08. 7 &% ৬ দেখ। 

২৭ 31917810098, ৬145988281---771125919881598, 0১. 32-35 

২১। তারকচন্ত্ গায়__-ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস, ২য় থণ্ড, পৃঃ ১২৬ 

২২। ন্যায় বাতিক--১ ১.৪ 

২৩। ন্যায়ভাষ্ু--৪, ২, ৩৫ 


১৩৮ | ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


বস্তর অস্তিত্ব নাই। তথাপি অনাদি অবিষ্যার কারণে, কারকষেব্রেন্তাহাদের অস্তিত্ক 
স্বীকার করা হয়। একনপ বাহ্‌ বস্তর উপর-জ্ঞানের আকার আরোর্সিত হয়। তাহা, 
হইলেই ভ্রম জন্মে । ইহ! যে ভ্রম, তাহ। অল্লক্ষণ পরেই মনোযোগ দিলেই বুঝিতে 
পারি। রজ্জু সর্প নয়, এবং এই জ্ঞান সফল পরিণামে আঁমাদের নিয়! যায় না_এই 
জ্ঞানের অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব নাই। এই মতকে জ্ঞানাকার- 
খ্যাতি বল! হয়।২৪ যোগাঁচার মতে জঞাতা, জেয় ও জ্ঞানের 
বিষয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। নৈয়ায়িকগণ এ মত গ্রহণ করেন না। তাহারা 
বলেন, ' সবগী্গার মত সত্য হইলে, শুক্তিতে যখন রজতভ্রম হয়, তখন ইহা রজত 
বলিয়া জ্ঞান হইত না, আমি রজত-_-এই প্রকার জ্ঞান হইত । যোগাচারর মতে সত্য- 
জ্ঞান ( প্রমা ) ও মিথাজ্ঞানের ( অপ্রমা! ) প্রভেদ ব্যাখ্যা কর! যায় না! সবই যদি 
মনের ভাব (বিজ্ঞান ) মাত্র হইত, তবে মধুতে মিষ্টত্ব এবং বিষে তিক্ততার প্রভেদ 
কেনই বা করা হয়? মাধ্যমিকদের ভ্রম বিষয়ে মতকে অসৎ্খ্যাতিবাদদ বলা হয়। 
তাহাদের মতে সবই অসৎ, কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। 
বাহ ও আস্তর সমস্ত অন্ুভবই (0:০600011) ভ্রান্ত । 
আমাদের জ্ঞানযন্ত্র এমনিভাবে গঠিত যে, ষে রজত বাস্তবিক পক্ষে নাই, তাহাও' 
আছে বলিয়া, আমাদের অন্ুভব হয়। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ বলেন, সবই যদ্দি অসৎ 
হয়, তবে ভ্রমের কোন ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। ভ্রমের যদি কোন বাস্তব কারণ 
না-ই থাকে, তবে এক ভ্রম হইতে অন্য ভ্রম পৃথক করিবার কোন উপায় থাকিত 
না। যাহা অসৎ, তাহা ভ্রমরূপ কার্ষও উৎপন্ন করিতে পারে না ।২৫ 


অদ্বৈত বেদাস্তমতে যাহ! অনুভূত হয়, তাহাই জ্ঞীনের বিষয়। যখন শুক্তিতে 
রজতভ্রম হয়, তখন রজত আমাদের চেতনায় উপস্থিত হয় এবং তাহারই জ্ঞান 
আমাদের হয়। তাহা না হইলে, ইহা! যে রজতরপ ভ্রম, অন্য কোন বিষয়ে ভ্রম 
নয়, তাহা! আমর। বুঝিতে পাঁরিতাম ন|। কিন্তু শক্তিতে যে রজতের অনুভব 
হইতেছে, অথবা রজ্ছুৃতে যে সর্পের অনুভূতি হইতেছে, সেই রজত বা সর্প 
সৎও নহে অনদৎ্ও নহে, আবার সৎ ও অসৎ ছুইই, ইহাও নহে । সুতরাং বলা, 
যায়, আমাদের অনুভবের যাহ! বিষয়, তাহা অনির্চনীয় _সদসদ্ধ বিলক্ষণ। যদ্দি রজত: 
বা রজ্জু সং হইত, তবে তো আমাদের অন্ুভূতি,.সত্য হইত। আর যদি সর্প 
অনংই হইত, তবে তো ভঙ্গ পাইতাম না। আর যদি সৎ ও অসৎ ছুইই হইত, 


জ্ঞানাকারখ্যাতি 


অসৎখ্যাতি 





, ২৪ । অনাঘ্ববিদ্ভার/সনারোপিতমলীকম্‌ বাহাম, তত্র জানাকারশ্য়ায়োপঃ- ভামতী ১১১ 
২২৯) প্রমেয় কমলা, গুঃ ১৩ 


হ্যায় দর্শন ১৩৯, 


ভবে বলিতে হই$ যে ছুই সম্পূর্ণ বিপরীত গুণ একই বস্তুতে, একই কাঁলে বিশ্যমান। 
সেইজন্যই বলা হইয়াছে” এই যে দৃশ্টমান জগৎ আমাদের অন্থভবের বিষয়, তাঁহাকে 
সৎ এবং অগৎ ছুইই বলিতে পারি। ইহা! অবিস্তাপ্রস্থত, স্থতরাং ইহা মায়া। 
ইহার পারমাথিক সত্তা নাই। কিন্তু ইহা বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশকুক্থমের মতো! 
সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অসৎও নয়। ইহার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করিতে হয়। 
অদ্বৈত বেদান্ত মতে, এক ব্রহ্ধই সত্য | পারমার্থিক স্ত। কেবল মাত্র ব্রদ্মেরই আছে । 
এই বাহ্‌ জগতের ব্যবহারিক সত্ব! আছে। কিন্তু পারমাঁথিক 
সত্তা নাই। এই মতকে অনির্কচনীয় খ্যাতি, বলা হয়। 
এই মত ন্যায় দর্শনের অন্যথাখ্যাতিবাদের বিপরীত। কারণ ন্ায়মতে জগতের বাস্তব 
অস্তিত্ব স্বীরুত। অগ্বৈতমতে ষখন শ্রক্তিতে রজতভ্রম হয়, তখন রজত নেই কালে 
ও সেই স্থানে, বাস্তবিক পক্ষে অনুভবে উপস্থিত থাকে। যতক্ষণ পর্যস্ত ভ্রম 
থাকে, ততক্ষণ রজতও উপস্থিত থাকে । নৈয়ায়িক এই আপত্তি উত্থাপন করেন 
যে, বান্তব রজত উপস্থিত না থাকিলেও, যদ্দি ্মন্ছভবের বিষয় হিসাবে রজত 
উপস্থিত থাকিতে পারে, তবে প্রত্যক্ষ ও কল্পনার মধ্যে প্রভেদ থাকে না। 
রামানুজাচার্যও অদ্বৈত বেদাস্তমতের বিরুদ্ধ মত গ্রহণ করিয়া জগতের বাম্তব. 
অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তিনি প্রশ্ন করেন, "অনির্বচনীয় রজতের অগ্নভূতির তো 
নিশ্চয়ই কিছু কারণ থাকিতে হইবে । রজতের অনুভব রজতের অস্তিত্বের কারণ 
নয়।_ বরঞ্চ ইহার বিপরীতই সত্য । রজত আছে বলিয়াই রজত প্রত্যক্ষ হয়। 
ভ্রম সম্বন্ধে আর একটি মত হইতেছে প্রভাকরের বিবেকাখ্যাতিবাদদ অথবা 
অখ্যাতিবাদ। প্রভাকরের মতে, যখন শুক্তিতে রজতভ্রম 
হয়, তথন শুক্তির প্রত্যক্ষ ও রজতের স্মৃতির পার্থক্য বোধ 
হয় না। তাহাই ভ্রমের কারণ। সেইজগ্ই শুক্তিকে রজত বলি। কিন্তু পরে 
ঘখন শুক্তিকে শুক্তি বলিয়াই বুঝিতে পারি, তখন পূর্বজ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না। তখন প্রত্যক্ষের বিষয় যে শুক্তি, তাহার সহিত স্থৃতিতে 
রজতের যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারি। নৈয়ায়িকগণ ইহার 
উত্তরে বলেন ষে, ভ্রম যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ রজতের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় ( আমরা 
রজতই দেখি ) ; রজতের স্থৃতি এখানে মনে ক্রিয়া করে, তাহা! নয়। স্মৃতি সর্বদাই 
প্রত্যক্ষ হইতে অস্পষ্ট, কিন্তু যখন শুক্তিকে রজত বলিয়৷ ভ্রম করি, তাহা 
্রত্যক্ষবৎ স্পষ্ট । সুতরাং অন্তথাখ্যাতিবাদ অন্থুযায়ী, এ কথাই বল! উচিত যে» 
আমাদের বর্তমান প্রত্যক্ষই ভ্রান্তি । যাহার স্বরূপ যাহ! নয়, তাহাকে সেইরূপই: 
দেখিতেছি। 


অনির্বচন্নীয় খাতিবাঁদ 


বিবেকাখ্যাতিবাদ 


১৪০ | ভারভীয় পনের রপরেখা 


অস্বৈত বেদাস্তবাঁদী ক্বভাবতই স্থাঁয়ের অগ্যথাখাতিবাদকে ধণ্ডনৈর জন্ত নানা 
যুক্তি দিয়াছেন । তাঁহারা বলেন, যে রজত এইস্থানে ও এইকালে অবস্থিত নাই, 
তাহা কফি করিয়া বর্তমানে ( শুক্তিপ্রত্যক্ষ কালে ) অনুভূতির বিষ হহঁতে পারে ? 
রজতের স্মৃতি মনে উদ্দিত হয় বলিয়া, রজত প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তাহা হইলে, 
ধুম দ্বেখিম্না অগ্নির বিষয় বধন অনুমান করি, তখন অগ্নির স্থৃতিই আমাদের মনে 
উদ্দিত .হয়, ইহ| বলিতে পারি এবং তাহা হইলে অনুমানের কোনও প্রয়োজন 
থাকে না। বর্তমানে প্রত্যক্ষের বিষয় তো শুক্তি। তবে কেন রজত প্রত্যক্ষ হয়? 
যদি বলা “হ্র“ঘে ক্ষণকালের জন শুক্তি রজতে পরিণত হয়, তবে গ্রশ্ন ওঠে, অন্য 
লোকও কেন রজত প্রত্াক্ষ করে না? ক্ষণকালের জন্যও যদ্দি শুক্তি রজতে 
পরিণত হয়, তবে সে মুহুর্তের জন্য নিশ্চয়ই রজত প্রত্যক্ষ সত্যজ্ঞান। ইন্জিয়ের 
কোন দোষের জন্য এই মিথ্যাজ্ঞান হইয়াছে, ইহাঁও বলা চলে না । কারণ জ্ঞাতার 
অন্য বিষয় প্রত্যক্ষে কোন ভ্রম হয় না ।২৬ 

স্থৃতি প্রমা নয়__কারণ স্মৃতির যে বস্তু, তাহ! বতমানে জ্ঞাতার সম্মুখে উপস্থিত 
নাই। তাহা মন পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে সঞ্চয় করিয়াছে এবং পুনরায় সম্মুখে 
উপস্থাপিত করিয়াছে । 

সংশয় তো সত্যজ্ঞান ব! পরম! বলিয়া নিজেই দাবি করে না। ভ্রম সেই মুহূর্তে 
সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, ইহা ষথার্থান্থভব নয় বলিয়া, পরমুহুত্েই মিথ্যা বলিয়া 
প্রমাণিত হয়। 

তর্কও প্রম। নয় কারণ তাহা সাপেক্ষ (100০৮360081) | যাহা সত্যজ্ঞান, 
তাহার সত্যত। অন্য কোন বিষয়ে সত্যতার উপর নির্ভর করে না (18 ঠা 
0০963 1701 0616780 01 056 ৮06) 01 209 0:০৮109 ৪5900910191) | 


বিভিন্ন প্রমাণ 


প্রত্যক্ষ পূর্বেই বলা হইয়াছে ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব 
এই চারি-প্রকারের প্রমাণ। চার্বাকপন্থীগণ উপমানকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার 
করেন না। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য ও বৈশেষিকগণ উপমানকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ 
করিলেও, তাহার ষে ব্যাখ্যা করেন, তাহ! ন্যায়মত হইতে ভিন্ন । 

মে নিশ্চিত অসংশয় জান, ইন্্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে ঘটে, যাহা 
পূর্বে অবগত সত্যঙ্ঞান হইতে উৎপয্ন হয় না, তাহাকেই গৌতম কৃত্রে প্রত্যক্ষ 
২৬1 বেদাস্থ পরিভাধা-ন্প্রথম অধ্যায় । 


স্বীয় দর্শন ১৪১, 


বল! হইয়াছে খিং চক্ষু, গ্রাণ, রসনা, শোত্র ও ত্বক বহিরিজ্ত্রিয় আর মন. 
অস্তরেন্তিয় এই ছয়টি ইন্জিয়। চক্ষু, নাসিক এগুলি ইন্দ্রিয় নয়_-ইহারা ইন্দ্িয়ের. 
মিরা গা আশ্রয় মাত্র। ইহাদের যে অনৃষ্ঠ শক্তি, তাহাই ইন্জরিয়। 
সপর্ণজনিত. বন্তর সহিত ইন্জিয়ের সংস্পর্শজনিত জ্ঞানই প্রত্যক্ষ, কিন্ত 
অসশয়জ্ঞান  ইন্জ্িয়ে কোন দোষ থাকিলে, প্রত্যক্ষও ছুষ্ট হইবে। 
কামলা রোগ হইলে শ্বেতশঙ্খকে পীত দেখায়_-এখানে 
প্রত্যক্ষ দৌোঁযযুক্ত, ইহা সত্যঙ্ঞান নহে। অব্যভিচারী হইলে তরেই ইন্জিয় ও. 
স্তর সংস্পর্শ-জনিত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 
মরুভূমিতে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে মরীচিকা উৎপন্ন হয়, তাহ! 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, কারণ সেই স্থানে গেলে দেখ যায় যে জল নাই। যেজ্ঞান 
সংশয়াতীত নয়, তাহাও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, যেমন অন্ধকারে রজ্ভু দেখিয়া সর্প- 
জানে ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্পর্শ আছে কিন্তু সে জান অসংশয় নয়। 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানে ইন্ড্রিয়ের সঙ্গে মনের এবং মনের সহিত আত্মার সংযোগও থাকিতে 
হইবে।২৮ গঙ্গেশ অবশ্ত এই আপত্তি তুলিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের 
সংস্পর্শ ব্যতিরেকেও ঈশ্বর এই জগতের সমস্ত বস্তুকে প্রত্যক্ষ করেন। 
প্রত্যক্ষের বিভিক্ন বিভাগ__প্রথমতঃ প্রত্যক্ষকে লৌকিক এবং অলৌকিক 
এই ছুই ভাগে ভাগ করা যায়। লৌকিক প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের 
সংস্পর্শ অব্যবহিত। অলৌকিক প্রত্যক্ষে এই সংস্পর্শ অস্বাভাবিক ভাবে 
ঘটিয়া থাকে। লৌকিক প্রত্যক্ষ আবার ছুই প্রকার--বাহ্‌ ও আত্তর। বাহ্‌ 
প্রত্যক্ষ হইতেছে চাক্ষুষ, শ্রৌত্র, স্পার্শন, রাসন, ও ভ্রাণজ এবং আত্তর প্রত্যক্ষ 
হইতেছে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ব স্থখছুঃখাদি মানস অনুভূতির তাৎক্ষণিক জ্ঞান । 
অলৌকিক প্রত্যক্ষ সামান্তলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যৌগজ এই তিন প্রকার। 
চারা যখন কোন বস্ত প্রত্যক্ষ করিয়া সেই শ্রেণীতৃক্ত নয 
তিনপ্রকার : সামান্ত- লমন্ত বন্তর সাধারণ গুণ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে (50770679002) 
লক্ষণ জ্ঞানলক্ষণ ও তাহাই সামান্লক্ষণ। সমন্ত গোরুতেই গোত্র, সমস্ত 
যোগজ মান্ষেই মনুস্তত্ব প্রত্যক্ষ কর! হয়। ইহা স্বীকার না করিলে 
' কোন মাধ মানুষ বলিয়া চিনিতে পারি কি রূপে? গোরুর' 


২৭। ইজি সন্নিকর্যোধপন্নং জ্ঞানম্‌ অবাপদেস্ঠম্‌ অব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রতাক্ষম্‌ -- 
গৌতমনুত্র ১1১৩ 
২৮। স্টার শত ১, ১৯৪, 


১৪২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা! 


“গোত্ব' তো ইন্জিয়ের সহিত বিষয়ের অব্যবহিত সংযোগদ্ধার! 'জানা যায় না। 
কাজেই ইহা লৌকিক প্রত্যক্ষ নয়, অলৌকিক প্রত্যক্ষ | 
ভডানলক্ষণ-_চন্দনকাষ্ঠ দৃষ্টিগোচর হইলে, তাহার রূপের সহিত তাহার 
সুগদ্ধেরও প্রত্যক্ষ হয়। হুগদ্ধ তো ভ্রাণের বি্ষয়। কিন্তু পূর্বে যখন চন্দন 
কাষ্ঠ চাক্ষ্ষ প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে স্গন্ধও ভ্রাণের দ্বারা 
প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাই এখন চক্ষুদ্বারাই যেন চন্দনকাষ্ঠের ভুগন্ধ প্রত্যক্ষ হয়। 
ইহা অলৌকিক প্রত্যক্ষ, কারণ এখানে হ্বাণের সহিত সংস্পর্শ ব্যতিরেকেই 
সুগান্ধের প্রত্যক্ষ হইতেছে । অনুরূপ ভাবে লৌহখণ্ড দেখিলে তাহার রূপের 
সঙ্গে তাহার কাঠিন্যও প্রত্যক্ষ হুইয়৷ থাকে । এই জাতীয় অলৌকিক প্রত্যক্ষকে 
জ্ঞান্লক্ষণ বলা হইয়াছে । পাশ্চাত্য. মনোবিদ্ স্টাউট ও ওয়ার্ড এ জাতীয় 
প্রত্যক্ষকে ০০290110809 অথবা 8০009152067) ০6096202178 বলিয়াছেন ।২৯ 
যোগজ- যোগাভ্যাসের ফলে যোগিগণ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সুঙ্ধ, 
ব্যবহিত ( ইন্জ্িয়ের সহিত সংম্পর্শহীন) ও অতীন্দ্রিয় বস্ত প্রত্যক্ষ করিবার 
'শক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এ প্রকার জ্ঞান যোগজ। ধাঁহার! সিদ্ধিলাভ 
করিয়াছেন, তাহারা সর্বকালে সর্ববিষয়ে এই প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ করিয়া 
থাকেন। আর ধাহাঁরা সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন (যুধধান ) তাহারা 
ধ্যানস্থ হইয়৷ যোগজ সংযোগ দ্বারা সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। 
ভারতীয় দর্শন শ্রুতি বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এই অলৌকিক যোগজ 
ক্ষমতার অন্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শনে যোগজ প্রত্যক্ষ স্বীরুত, কিন্ত 
সামান্যলক্ষণ ও জ্ঞানলক্ষণ এই ছুই প্রকার প্রত্যক্ষ ক্বীকৃত হয় নাই ।৩০ 
লৌকিক প্ররত্যক্ষকে তিন দলে ভাগ করা হইয়াছে : 
লৌকিক প্রত্যঙ্গও নিরবিকল্নক, সবিকল্পক ও প্রত্যভিজ্ঞা। 


টাও নিবিকল্পক প্রত্যক্ষ (17:1665700173216 7৩:০5 
6 ঞ 

-মিবিকল্পক, সবিকল্পক, 
ওপ্রত্যতিজ্তী  0০:)- প্রত্যক্ষের প্রথম অন্পষ্ট স্তর, যেখানে বস্তর অস্তিত্ব 


মাত্র বোধ হইয়াছে, কিন্তু তাহার গুণ ও ক্রিয়া সম্পর্কে 

কোন জ্ঞান জন্মে নাই। “একটা কিছু আছে”, এই মাত্র অনুভবকে, নিবিকল্প 
প্রত্যক্ষ বলা হয়। সাংখ্য দর্শনে ইহাকে “আলোচনা নামে অভিহিত ক্র! হয়। 

সবিকল্পক প্রত্যক্ষ-_ঘখন মনোযোগের ফলে প্রত্যক্ষের বিষয়টি স্পষ্ট হয়, . 

যখন তাহার ও, ক্রিয়া ও সম্বন্ধ সকল বিষয়েই জ্ঞান হয়, তখন প্রত্যক্ষ সবিক্রফ 

২৯ ড/21--55050108109] 215012198, ৮,168, 2150 90০০0150881 
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৩৯1 নেদাত পরিভাধা--প্রথম অধ্যায় 


ন্যায় ঘন ১৪৩ 


পর্যায়ে উন্নীত হুঁট। তখন শুধু “এটা একটা কিছু এই বোধ হয় না। তখন 
রানি, “ওটা আমাদের লাল রংয়ের বুধী গাইটা”। বিশেম্ত-বিশেষণ ভাবকে “বিকল্প 
বলে। এই “বন্ত এই গুণ বা বিশেষণযুক্ত' এ ভাবে বখন কোন প্রত্যক্ষ, অতীত 
প্রাত্যক্ষের সংস্কারের (55560690102) সঙ্গে যুক্ত হইয়া, অর্থগৌরবে মর্ধাদা 
লাভ করে, তখন সে প্রত্যক্ষ 'নবিকল্পক' বলিয়া খ্যাত হয়। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানী 
'জেমস্*ও জানের এই ছুই স্তর স্বীকার করিয়াছেন, প্রথম নির্বিকল্পক স্তর হইতৈছে 
479510 9:000810081006 %/10৮ আর দ্বিতীয় সবিকল্পক স্তর হইতেছে, 44,০%- 
15066 21908 | - 

বাচস্পতি মিশ্রের মতে, প্রত্যক্ষের মধ্যে যখন দ্রব্যের নামের সহিতও পরিচয় 
হয় তখনই সবিকল্পক প্রত্যক্ষের স্তরে পৌছা হইল-_যেমন, গোরুকে দেখিলাম, 
তাহার গুণগুলি লক্ষ্য করিলাম এবং তাহাকে গোর নামে জানিলাষ, তখন তাহা 
-সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হইল। 

প্রত্যভিজ্ঞা--পূর্বে অনুভূত কোন দ্রব্যকে আবার তাহ! প্রত্যক্ষ হইলে, সেই 
দ্রব্য বলিয়া চেনা (:০০০৪০10০01), ইহাই হইল প্রত্যভিজ্ঞা। একজন খোঁড়া 
মানুষকে দেখিয়াই মনে পড়িল যে, এই মান্ুষটিকেই কিছুক্ষণ আগে বাজারে 
'দেখিয়াছি। ইহা প্রত্যভিজ্ঞা। 

সাধারণভাবে এ কথ! বল! যায় যে, বৈশেষিক, সাংখ্য ও মীমাংসা প্রত্যক্ষ 
সম্পর্কে ন্যায় দর্শনের মতই গ্রহণ করেন। কিন্তু বৌদ্ধ ও বেদীস্তবাদীদের সবিকল্পক 
ও নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে ভিন্ন মত। বৌদ্ধ ধর্মকীতির মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ 
বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে, তাহা পূর্বের অভিজ্ঞতা ( কল্পনা ) দ্বার রঞ্জিত। তাহার আকার 
বিকৃত, তাহা বুদ্ধিকল্পিত গুণ দ্বারা আবৃত হয়।৩১ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষই সত্য 
'জ্ঞান। তাহার মধ্যে পূর্বের অভিজ্ঞতার কোন মিশ্রণ নাই। তাহা! ইন্িয়ের সহিত 
বিষয়ের সংস্পর্শের ফলে তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন, তাহা নিজ বৈশিষ্ট্ে অন্য সমস্ত প্রতাক্ষ 
হইতে পৃথক ( স্বলক্ষণ ), তাহার স্বরূপ অবর্ণনীয়। কিন্ত যখনই সেই প্রত্যক্ষীরৃত 
বিষয় সম্বন্ধে আমরা কিছু বলি ( অর্থাৎ সবিকল্পফ প্রত্যক্ষে ), তখনই অন্যের সহিত 
তাহাঁকে সম্বন্ধে যুক্ত করি। পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া কতগুলি সামান্য 
গুণ স্বারা (০০০০০) তাহাঁকে বিশেষিত করি-_বলি, ফুলটি গোলাপ অর্থাৎ ইহ! 
গোলাপ প্রাণীর । আমরা গুপরন শুনিতে পাই তাহা নির্ষিকল্পক প্রতক্ষ, তাহা 
ইজি উপাত্ত (08৩ 58086-090509) | কিন্ত যখনই বলি, ইহ! ভ্রমরগুধন, তখনই 


পূর্ব অভিজ্ঞতা-নন্ধ জান দ্বারা এই প্রত্যক্ষ পরিবতিত হইল। তাহা অধঘার্থ কল্পনার 
৩১। বিকল্পাকার মাত্রং সামান্তং অলীকং বা! প্রত্যভিজ।--ধর্মকীতি 


১৪৪ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


হুট্টি। দরিওনাগ বলিয়াছেন সমস্ত বাহ্বস্ত্রই ক্ষণিক, ভাহার জান অসম্ভব। জ্ঞান; 
মান্ত্রই কিছুটা স্থায়িত্ব দাবি করে। সত্য তো প্রতি মুহুর্তে পরিবতনগীল, কিন্তু 
প্রত্যক্ষ দ্বার! জ্ঞান লাভ করিতে হইলেই চিন্ত। দ্বারা, কল্পন! হারা" সত্যের চির- 
গতিশীলতাকে স্তব্ধ করিয়া দিতে হয়। কাজেই তাহা! সত্যের বিকার--জীবন্ত 
সত্যের মৃত্যু। ঠিক এই কথাই সাম্প্রতিককালে বলিয়াছেন বেগগসি। দিঙনাগের 
মতেও চিন্তার স্থষ্ট জগৎ অসত্য ( অনর্থ)। সবিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্মন্ধে বৌদ্ধদিগের 
মত তাহাদের ক্ষণিকবাদ এবং বিজ্ঞানবাঁদেরই সাক্ষাৎ ফল। কিন্তু হিন্দু দার্শনিকেরা 
(ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও মীমাংল1) ক্ষনিকবাদ ও বিজ্ঞানবাদকে সম্পূর্ণ বর্জন, 
করিয়াছেন এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতের কঠোর সমালোচনা 
করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকরের মতে, ধিশেষণবর্জিত বিশুদ্ধ অক্ষজ জ্ঞান অসম্ভব ।৩২ 
প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বর্তমান অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার মিশ্রণ অবশ্ঠম্াঁবী । সামান্য (8101561- 
8219) সম্পূর্ণ কল্পনা- বা বুদ্ধি-স্ষ্ট, তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব নাই, একথ। নৈয়ায়িকগণ 
স্বীকার করেন না। জয়ন্ত বলেন, সবিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়বস্ত নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের 
বিষয়বন্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন নয়। নিবিকল্পক প্রত্যক্ষে যাহা অপ্রকাশিত ছিল, 
মনোযোগের ফলে, তাহাই প্রকাশিত হয়। বুদ্ধি বা কল্পন! যে অর্থবা সামান্য গুণ, 
প্রত্যক্ষে আরোপ করে, তাহা বাস্তবিক পক্ষে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিষয়েই গুপ্ত 
ছিল। বুদ্ধি সত্যজ্ঞানকে বিকৃত করে না--তাহা অনর্থ নয়, গু অর্থের প্রকাশ 
মাত্র 1৩৩ 
ন্যায়-সথত্র অনুসারে প্রত্যক্ষ সত্যজ্ঞান। যাহা ভ্রম (11155102) তাহা৷ প্রত্যক্ষ নয়।. 
প্রত্যেক প্রত্যক্ষে এই কয়টি উপাদান থাকে : (১) প্রত্যক্ষের বিষয় (৪:৪1 ০১1০০) 
টিকা (২) বাহ্‌ ইন্দ্রিয়; (৩) অন্তরেক্দিয় মন; (৪) আত্মা 3. 
পাচটি উপাদান_. €৫) বাহ সহকারী অবস্থা (যেমন দৃষ্টির বেলায়, উপযুক্ত 
বিষয়, বাহ ইঞ্জিয়,। আলোক )। ইহাদের কোন একটি দৌষযুক্ত হইলে প্রত্যক্ষ 
০০৮০৮০৯৪ ভ্রান্ত হয়। ইন্দ্রিয়ে দোষ থাকিলে প্রত্যক্ষ ভ্রান্ত হইবে; 
পারিপার্থিক সহকারী অবস্থা অনুকূল না হ্ইলে ভ্রম হয় 7. 
মনোযোগ না থাকিলে, ইন্দছিয়ের সামনে বাহ বন্ত থাকিলেও প্রত্যক্ষ হয় না 
সর্বোপরি জীবাত্মা ব৷ জ্ঞাতা৷ না থাকিলেই বা প্রত্যক্ষ কি প্রকার হুইবে ?৩৪ স্তায় 


৩২। ওয়ার্ড-ও এই কথাই বলিয়াছেন, ৪ 0016 98118800013 ৪ 18500108101 10510,. 
কাণ্ট-ও বলিয়াছিলেন 761০591300 দা1090% ০01০6111098 ৪৩ সি 80৫ 90130812500. 
19078 19515690029 ৪16 51002 ! 

৩৩। : 88010881709 100190 2১01050য5, *০1, ঢা ৮, 61-62 

৩৪ । তারকচন্্র ধংর-সারতীয় দর্শনের ইতিকাস্‌, বর খু প্র ৮৮ 


| ন্যায় দর্পন ] ১৪৫ 


তে সমন্ত মেয় তিনটি কারণ (১) দোঁষ--ইজিয়ের বিকার ব! অন্থস্থতা, যেষন 
কামলা রোগ (3০130); (২) সম্প্রয়োগ-_সমগ্র বিষয়বন্তর পরিবর্তে তাহার অংশ 
বিশেষ ইঞ্জিয়ের সংস্পর্শে আসা ? (৩) সংস্কার-_প্রাচীন অভ্যাস বা মানসিক বিকার ৩৫ 
ঘন্গুমান--অন্থমান অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান । এই জ্ঞান ইন্দ্রিয়সংস্পশজনিত নহে। 
যাহা প্রত্যক্ষে উপস্থিত আছে, তাহা হইতে, যাহা ইন্জিয়ের সম্মুখে উপস্থিত 
নাই (দূর অতীত বা ভবিত্তৎ ), সে সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞানকে অনুমান বলা হয়৷ 
এখানে যাহা উপস্থিত আছে তাহা চিন্বমাত্র ৪), তাহা আমাদের সম্মুখে 
যাহা নাই তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেছে । এই জ্ঞনি অবশ্যই মূলতঃ" প্রত্যক্ষ" 
নির্ভর । তবে লৌকিক প্রত্যক্ষের মতো এই জ্ঞান শুধুমা্র 
ক পাহযোর উপস্থিত ও বর্তমান বিষয়ে সীমিত নয়। ইহার পরিধি 
সত্যজানের উপায় হইল বিস্তৃততর । তবে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা এই 
অনুমান স্থানে নাই। তাহা না৷ হইলেও, অনুমানের নিয়ম পালন 
করিলে, এ জ্ঞানও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য । পর্বতে ধৃম প্রত্যক্ষ 
করিলাম, তাহা হইতে ইহা অনুমান করিলাম, পর্বতে বহ্ছি আছে । বহ্ছি প্রত্যক্ষের 
বিষয় নয়। কিন্তু ধূম বহ্ছির চিহ্ন বা লিঙ্গ। এই লিঙ্গ হইতে বহিরূপ “লিঙ্গী'কে 
জানি কি প্রকারে? ইহাঁর কারণ ধূম ও বহ্ির (লিঙ্গ ও লিঙ্গীর ) মধ্যে অচ্ছেন্ত, 
নিয়ত, অব্যভিচারী (ব্যতিক্রমহীন ) সম্পর্ক বর্তমান। এই নিয়ত অচ্ছেদ্য 
সম্বন্ধকে ব্যাপ্ডিসম্বন্ধ বলা হয়। এই ব্যাপ্তিসন্বদ্ধই সমস্ত অন্ুমানের ভিত্তি। “অন্ধ 
শবের“অর্থ পশ্চাৎ্, আর “মান, শবের অর্থ জ্ঞান। কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার 
পরে, সেই প্রত্যক্ষের কারণ সম্বন্ধে যে যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাই অন্থমান। ধৃম 
দেখিয়া! পরে বহ্ছি সম্বন্ধেও অসংশয় জ্ঞান হয়। ধৃমকূপ যে চি দেখিয়া বহ্ছির 
জ্ঞান হয়, তাহাকে হেতু বা সাধনও (0019016 £৩19) বলা 
হয়। যে বস্তকে হেতুর (ধুম) সাহায্যে পাইতে চাই বা 
সাধন করিতে চাই, তাহাকে ( বহি) বলা হয় সাধ্য (0০91০৮ €০£20), এবং যে 
আধারে বা অধিকরণে (পর্বত ) সাধ্যের (বহি) অবস্থিতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কর! 
হয়, তাহার নাম পক্ষ (0150৮ 00)  বন্ছি ধুম অপেক্ষা অধিক স্থান অধিকার 
করিয়! থাকে, ক্ৃতরাং ইহা ব্যাপক, এবং ধূম বহি অপেক্ষা অল্প স্থান অধিকার 
করে, স্ৃতরাং ইহা ব্যাপ্য। হেতু ব্যাপ্য, এবং সাধ্য ব্যাপক। হেতু এবং 
সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক সত্বন্ধ থাকে এবং এই সম্বদ্ধের জানের উপরই অকমান 
নির্ভর করে। যেধে স্থানে ধূম থাকে, সেই সেই স্থানে বহিও দর্ধদা থাকে, এই 
৩৫ ন্যার ধিশুরীকা-পৃং ৯২ 
১. 


সাধ্য, পক্ষ ও হেতু 


১ ভারতীয় ঘর্শনের ক্পরেখ। 


প্রক্কার ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকিলে অস্থমান হইতে পারে না । অনথ্ানে প্রথম হেতুর 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকে ; তারপর,থাকে, হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যান্তিসন্বন্ধ তাজ; 
সঙ্গে সঙ্গে এই জাঁনও থাকে যে, সাধ্যের ব্যাঙিযুক্ত হেতুটি, সাধ্যের অর্িকরণ 
যে পক্ষ, তাহাতে আছে। তবেই সিদ্ধাস্ত করা যায় যে, পক্ষে সাধ্যও বিস্তমান 
আছে। প্রথমতঃ পর্বতে ধূম ( হেতু) প্রত্যক্ষ করিলাম। তারপর এই নিশ্চিত 
জ্ঞানও হইল যে, যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেখানে তাহার ব্যাপক হিসাবে 
বহ্ছিও সর্বদাই থাকে । এ জ্ঞানও থাকে ষে, ধৃম পর্বতরূপ অধিকরণে আছে, স্থৃতরাং 
এ'সিশ্বাস্ত কর! হয় যে, পর্বতরূপ অধিকরণে ( পক্ষ ) বহিও ( সাধ্য ) অবশ্য আছে। 
শুধু নিজের সন্দেহ নিরসনের জন্য যে অনুমান, তাহা ্বার্থানুমান আর 
পরের সন্দেহ নিরসনের জন্য ষে অনুমান, তাহা পরার্থান্ুণান। স্বার্থান্মানে 
ধূম (হেতু) দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করি যে, পর্বতে বহি আছে। কিন্তু পরকে 
বুঝাইতে গেলে, অনুমান পদ্ধতি আরো! বিস্তৃততর হওয়া! 
্বার্ধাসমানে তিনটি প্রয়োজন । স্থায় দর্শনের আচারধগণ পরারধাহ্মানে পাটি অঙ্গ 
বা অবয়ব নির্দেশ করিয়াছেন- এই অবয়ব পাঁচটি হইল : 
(১) প্রতিজ্ঞা-_অর্থাঁৎ যে বাক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাই, 


রার্াহথমানে পঞ্চ যথা,_পর্বতে অবশথই বহি আছে; (২) হেতু- দিদ্ধান্তের 
অবয়ব ; প্রতিজ্ঞা, হেতু, 
উদাহরণ, উপনয়ন কারণনির্দেশ, ষথা-_পর্বতে ধূম দেখা যাইতেছে ; (৩) উদাহরণ 


ওনিগমনা.. বিশ্বাস উৎপাদনের উদ্দেস্তো দৃষ্টান্ত উল্লেখ যথা-__যেখানেই 
ধূম দেখা যায়, সেখানেই বহ্ছি থাকে, যেমন রন্ধনশালায় যখন 

যখন ধূম্‌ দেখা ষায়, তখন সেখানে বহিও দেখা যায়; (৪) উপনয়ন--পক্ষে হেতুর 
উপস্থিতি-নির্দেশ যথা, পর্বতেও ধূম দেখা যাইতেছে ; (৫) নিগমন--সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
যথা, অতএব প্রমাণ হইল যে, পর্বতে বহ্িও অবশ্যই আছে । 

ন্যায়ের প্রথম ও চতুর্থ অবয়ব অনাবশ্ক, ইহা! নাগাজুন ও দ্িঙনাগের মত। 
বাংস্তায়ন এবং উদ্দ্োতকরের মতে স্বার্থান্ুমানের ক্ষেত্রে তিনটি অবয়বই যথেষ্ট, কিন্তু 
পরার্থানহুমানের বেলায় পঞ্চ অবয়বেরই প্রয়োজন আছে ।৩৬ অনুমান প্রত্যক্ষের 
উপর নির্ভরশীল । কিন্তু এক হিসাবে অনুমানের ক্ষেত্র প্রত্যক্ষ অপেক্ষা ব্যাপক । 
কারণ প্রত্যক্ষে বর্তমানের জ্ঞান জন্মে, কিন্তু অন্ুমানে অতীত, ভবিষ্যৎ ও দুর সম্বন্ধেও 
জাঁনলাভ হয়।৩৭ 

৩৬ । তক্কতাষা, পৃঃ ৪৮-৪৯ 

৩৭। বৈশেবিক দর্শন ভাষ্যকার এই পঞ্চ অবয়বের ভিন্ন নাম দিগ্লাছেন--€১) গ্রতিজ], 
(২) অপদেশ, (৩) নিদর্শন, (8) অনুসন্ধান ও (৫) প্রত্যান্লায়। কোন কোন নৈয়ারিক 
পঞ্চ অব্যধের অতিরিক্ত আরও পাঁচ অবয়বের উল্লেখ করিয়াছেন--€১) জিজ্ঞাসা, র্‌ সংশন্র, 
(৩ শক্ষআাখি, (9) প্রয়োজন ও (৫) সংশকস বুাদাস। 


ন্যায় দর্শন ১৪৭ 
স্্যারিসটটেলীয় 581905-এর সহিত ভারতীয় পঞ্চবর়বস্ায়ের ভুলনা 


। ভারতীয় পঞচাববনযারের সহিড়ভ্যারিসটেনীয় ন্যায়ের মূলত; মিল খাঁকিলেও 
তাহাদের মধ্যে প্রভেদও লক্ষণীয়। ছুই ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ আ্রানকে চি বা লক্ষণ 
হিসাবে গ্রহণ করিয়া, অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে জানলাঁভ কর! হয়। ছুই পদ্ধতিতেই 
অনুমাঁনে তিনটি পদ থাকে _হেতু, সাধ্য, পক্ষ (:619116। 14910 & 7117207 
পাশ্চাত্য 95110£1910- নি ছুই পদ্ধতিতেই হেতু (031001৩ 670) অনুমানের 
এর সহিত পঞ্চাব়ব মুূল। ভারতীয় ও ত্যারিস্টটেলীয় ছুই, অনুমানপদ্ধতিই 

্ায়ের তুলনা ব্যাণডিসমব্ব-নির্ভর। কিন্তু ছুই পদ্ধতির মধ্যে প্রভেদও 
লক্ষণীয়। আ্যারিস্টটেলীয় অনুমান সম্পূর্ণই আকারগত বা ভাব- 

সামগ্স্তগত (6০"2241), কিন্তু ন্যায়ের অন্থুমান ভাঁবগত সামগ্রন্ত ও বস্তুগত সামগ্রন্ত 
(60:0081 200. 1008157121 00208365007) “ভিত্তিক | পাশ্চাত্য দর্শনে আরোহ 

ও অবরোহ অন্থমান পৃথক, কিন্তু ন্যায় মতে তাহার! অবিচ্ছিন্ন । তাই স্থায়াহ্থমানে 
প্রত্যক্ষ (00361521000) ও ব্যাপ্চিদক্বন্ধের জ্ঞান (550%16065 ০1 080821 
£5151191) এই ছুইয়েরই স্থান গুরুত্বপূর্ণ । আ্যারিস্টটেলীয় 8)119£1570-এ-তিনটি 
বাক্য ব অবয়ব--প্রথম আশ্রয়বাক্য, দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্ত (14210. 
[0500136, 70100] 00600156, 900158109)) গ্ায়ানুমান পঞ্চাবয়বী। হ্যায়েব্র 
প্রথম অবয়ব (প্রতিজ্ঞা ), আ্যারিস্টটেলীয় অন্মানের সিদ্ধান্ত (০920198107)) 
স্ঠায়ের দ্বিতীয় অবয়ব (হেতু), আ্যারিস্টটেলীয় দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য (50120? 
৩001৩); আর ন্যায়ের তৃতীয় অবয়ব আযারিস্টটেলীয় প্রথম আশয়বাক্ 
(00810. 01600156)। আবার ন্যায়ের শেষ তিনটি অবয়ব হইল আ্যারিস্টটেলীয় 
প্রথম আশ্রয়বাক্য, দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্য ও সিদ্ধান্তের সমতুল্য । অ্যারিস্টটেলীয় 
-স্তায়ের প্রথম সামান্ত আশ্রমবাক্যে (0159188] 29910: [1600156) কোন 
দৃষ্টান্ত থাকে না। ভারতীয় ন্তায়ে উপনয়ন-রূপ অবয়বে, সাধ্য, পক্ষ ও 
পরস্পরের নঙ্গে যুক্ত অবস্থায় একত্র থাকে; কিন্তু আযারিস্টটেলীয় স্টায়ে, কোন 
' আশ্রয়বাক্যেই তিনটি পদ একত্র থাঁকে না। ত্যারিস্টটেলীয় ন্যায়ে স্বার্থানুমান 
ও পরার্থান্মানের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই ; কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতিতে, পথ্াবয়বী 
ন্যায় পরার্থা্মমানের বেলীতেই কেবলমাত্র প্রযোজ্য । 

ছুই পদ্ধতিতে মৌলিক সাদৃশ্ত দেখিয়া! ড: সতীশচন্ত্র বিষ্যাভৃষণ সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন যে, অন্মাঁন ভারতীয় দর্শনে বহুকাল পূর্ব হইতেই স্বীকৃত ছিল বটে, 
কিন্তু £/11081900-এর বিশেষ রূপটি হিন্দুরা আযারিস্টটলের তর্কশাস্্র হইতে শিথিয়া 


১৪৮, ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


পঞ্চাবন়্বা ন্যায়ে তাহ। পরিবতিত করিয়াছেন।৩৮ অধ্যাপক কীথ্‌ ও প্রায় অনুপ 
সিদ্ধান্তই করিয়াছেন।৩৯ জাবাঁর কোন কোন পণ্ডিত সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই 
বলিয়াছেন । তাহারা বলেন যে, আলেকজাগার যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তখন তিনি 
এ দ্বেশের দার্শনিকদের সংস্পর্শে আদেন এবং তাহাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত 
হুন। আলেকজাগডার নিজ দেশে হিন্দুদের ন্যায় দর্শন এবং নাট্যতত্ব ইত্যাদি 
নিয়া যান এবং আ্যারিস্টটল আলেকজাগ্তার-এর নিকট হইতে এই সব তত্ব শিক্ষালাভ 
করেন এবং আযারিস্টটলের ৪711081550 তাহাঁরই ফল।8০ সম্ভবতঃ এ বিষয়ে 
মাকৃস্‌-মুযেল্যের"এর সিদ্ধান্তই সত্য যে, এই ছুই পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে, নিজ নিজ - 
দেশের মাটিতে, স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হইয়াছে । কোন পক্ষই অন্যের নিকট : 
খণী নয়।১৯ 


ব্যাপ্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ 


লিঙ্গ (ধুম) ও লিঙ্গীর (বহি) মধ্যে নিয়ত অব্যভিচারী সম্বন্ধই সমস্ত 
অন্থমানের ভিত্তি। সাধ্য ও পক্ষ ছুই পদই হেতু বা লিঙ্গের সহিত যুক্ত । সেই 
জন্যই পক্ষ ও সাধ্য সিদ্ধান্তে যুক্ত হইতে পারে। ব্যাপ্তি কথার অর্থ ঘিরিয়া 
থাকা। ন্যায় দর্শনে ব্যাপ্তি বলিতে বুঝায় সতত সহাবস্থান। ধূম অগ্নি দ্বারা 
ব্যাপ্ত অর্থ, যেখানে যেখানে ধূম আছে, সেখানে সেখানে সর্বদাই বহ্িও আছে। 
যেখানে ব্যাপ্ত ( ধুম ) ও ব্যাপক ( বহ্ছি)-এর সম্বন্ধ অসমান ( যেমন ধূম থাকিলেই 
বন্ধি থাকে, কিন্তু বহ্ছি থাকিলেই ধুম থাকিবে এমন নহে ), তাহাকে অসমব্যাপ্তি 
বলে। আর যেখানে ছুইয়ের ব্যাপ্তিই সমান (যাহার নাম দেওয়া যায়, তাহা 
জানাও যায় ) তাহাকে বলে সমব্যাঞ্চি। 

ব্যাপ্চিসম্বন্ধ অব্যভিচারী ()05211891) অন্গপাধিক (80০0180160121) 
সাহচর্য হইতে হইবে। হেতু (001401৩ (600) ও সাধ্যের (008)01 661০0) 

৩৮) 105801209817--17191019 01 [00127 [.0810, ৮১, খে, 


৩৯ । 1510৮], 15 ১১৮ 18 

৪৩ | ৬10580100580--173196015 01 [01901809 1:00» 2, 509, 10. 1, ৪0৫1 
4১00৩701505, 

৪১1 .-16 111 65 ১৩৩৮ 00 9০০506 995 2170 0 16280. 6০0 01661: 50৫ 
70019) 12019800107 23 01000069 ০01 005 10911906288 ৪০01] ০01 10019 200 092০5, 
8100 05116 2010 (15911 5/1780108 9110118171159 11815 5117915 900%101100 011। 18৫ 
0 0100980905 2130১ 0056 13 9. চ6910) ০0৫ 0000 1210 10129 005 00100002 
61090200211 10971000, 80৫ 1089 ৮৩ 019০001৩৫09 811 09110106 ££ 0১8% 
85879 0: % সা 1500580 80৫ 0519555781098, 2185 21011617915 90 801008. . 
04 2509816 218010802195, 0,388 


ন্যায় দর্শন ১৪৯ 


স্মধ্যে একপ সুন্বন্ধ থাকিলেই অন্থমান নিঃসংশম হইতে পারে । কিন্তু ব্যান্তিসন্ধ 
নার ' কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? (এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রস্থানে বিভিন্ন 
-অবযতিচারীখরনুপাধিক মত দেখা! ঘায়। চার্বাক তো কেব্লমা প্রত্যক্ষকেই 
গাহচ্ প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেন। অনুমান প্রমাণ হিসাবে 
শ্বীকুতই নয়। স্থৃতরাং ব্যাপ্ধিদন্বন্ধ স্থাপন সম্বষ্ধে কোন 
আলোচনাই তিনি করেন নাই। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে; এই * সম্বন্ধ 
অভিজ্ঞতা ছার! প্রতিষ্ঠিত নয় (00% ৪-0১০৪6/:০12)। তাহাদের মতে কার্ধ-কারণ 
সন্বন্ধই ব্যাণ্টিসন্বন্ধের মূল। যেখানেই জানি কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে, সেখানেই 
ব্যাপ্ডিসম্বদ্ধ থাকিবে জানি। ইহা আমাদের চিন্তার মূল কুত্র, যাহাতে বিশ্বাস 
অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ (৪-27102)। কার্ধকারণ সম্বন্ধ পঞ্চীকরণ পদ্ধতি ছারা 
টির প্রতিষ্ঠিত। পদ্ধতিটি এইরূপে পাঁচটি স্তরের মধ্য দিয়! অগ্রসর 
্যাণতিসনবঙ্থাপিত হয়: (১) কারণ বা কার্ধ কিছুই গ্রতাক্ষ কর! যাইতেছে না। 
(২) কারণ প্রত্যক্ষ কর! গেল। (৩) তৎক্ষণাৎ কাধও প্রত্যক্ষ 

হইল। (৪) কারণ দূরীভূত হইল। (1) তৎক্ষণাৎ কারও দূরীভূত হইল। 
বেদাস্তমতে ব্যাঞ্টিসম্বদ্ধ অব্যভিচারী সম্বন্ধের (৮50006108 


চপগধ [05 ৪1001316 50.056751001) উপর নির্ভরশীল । লিঙ্গ 
ও 
বেদান্তের তুলনা ও লিঙ্গী সর্বদাই একসঙ্গে প্রত্যক্ষ কর। গিয়াছে এবং ইহার 


৪ কোন ব্যতিক্রম প্রত্যক্ষ হয় নাই__স্থৃতরাং অনুমান করা যায় 
এই ছুইয়ের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধা বিছ্যমান ।৪ ২ 

হ্যায়মতেও ব্যাপ্তিসম্বদ্ধ অভিজ্ঞতা-নির্ভর । এ বিষয়ে বৈদাস্তিকের সহিত 
তাহাদের মতের মিল আছে। কিন্তু তাহারা মনে করেন কেবলমাত্র অব্যভিচারী 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই ব্যাণ্চিসম্বন্ধের ভিত্তি নয়। তীহারা মনে করেন, অন্য় 
(28:550600 10. 0155৫0০6)১ ব্যতিরেক (2216557295700 20) 219861)০6) এবং 
ব্যভিচারগ্রহ (ইহার বিপরীত কোন দৃষ্টান্ত অভিজ্ঞতায় না পাওয়া) দ্বারা ব্যাপ্তি- 
সম্বন্ধের নিয়তত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তদুপরি উপাধিনিরাশ (অন্য কোঁন কারণ বা 
উপাধির উপর এ সন্বষ্ধ নির্ভর করিতে পারে না, তাহ! দেখানো ), তর্ক (ইহার 
বিপরীত অন্ত কোন কারণ চিস্তা করিলে তাহ ব্ববিরুদ্ধ হয়, তাহ! দেখানো 
7600060 ৪৫ 208131980), সামান্তলক্ষণ গ্রত্যক্ষের ( বিশেষ উদ্দাহরণের মধ্যে 
সামান্ত বা সাধারণ বিধি লক্ষ্য করা ) সাহাধ্যও তীহার। প্রয়োজন মনে করেন 1৪৩ 


৪২। বাতিচারাদর্শনেসতি সহাচার দর্শনম্-বেদাত্ত পরিভাষ। 
৪৩1 009860106৩4 081৮--80 00009009090 (0 [09580 91011999105, 5,187-90 


১৫০ ভারতীয় দর্শনের সপরেখা 


ব্যপ্তিসমবন্ধ চারি প্রকার--(১) অন্থয় ব্যাত্তি _বেখানেই ধূম আহে, সেখানেই 
বন্ছি আছে। (২) ব্যতিরেক ব্যাণ্ডি- যেখানে বহর. 
অভাব, সেখানে ধূমেরও অভাব। (৩) কেবঙগাহ্র়ী _- 
যেখানে অভাবাত্মক উদ্দাহরণ পাওয়া যায় না, ছুইটি বিষয়ের 
মধ্যে সর্বদাই ভাবাত্মক সন্বদ্ধই পাওয়া যায়-_যেমন, যে ষে বন্ত জ্ঞানের বিষয়, সেই 
সেই বন্ত বাক্যেরও বিষয়। (৪) কেবলব্যতিরেকী যেখানে কেবলমাত্র. 
অভাবাত্মক্‌ উদাঁহরণই পাওয়া যায়, ভাবাত্মক সম্বন্ধ কোথাও দেখা যাঁয় না__ 
যেমন, যাহার উপাদান ক্ষিতি নয়, তাহা গন্বযুক্ত নয়। 


চান্রি প্রক্কার 
ব্যাপ্তিসম্বন্ধ 


অনুমানের শ্রেণিবিভাগ 


ভারতীয় চিস্তায় আরোহ ও অবরোহ (150500101 2100. 13060000101) পৃথক 
নয়, কারণ সমস্ত অনুমানেই এই ছুই প্রণালী সংমিশ্রিত। 
ভারতীয় ন্যায়ে স্থার্থান্ুমান হইতেছে কেবলমাত্র নিজ 
সন্দেহ নিরসনের জন্য অন্নমান এবং পরার্থানুমান হইতেছে পরকে বুঝাইবার 
জন্য। 


মহ্র্ষি গৌতম অন্থুমানকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন : (১) পূর্ব এখানে 
প্রত্যক্ষ কারণ হইতে অগ্রত্যক্ষ কার্য অনুমান করা হয়, 

০ যেমন-_আঁকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া অনুমান কর! হয় যে, 

বৃষ্টি হইবে। (২) শেষব-_-এখানে কার্য প্রত্যক্ষ, তাহা হইতে কারণ অনুমান 
করি, যেমন, প্রাতঃকালে নদীর জলের বৃদ্ধি এবং চারিপাশের ' 
জমি ও গাছপালার আব্দরতা দেখিয়া অনুমান করি যে, রাত্রে 
অবশ্ঠই বৃষ্টি হইয়াছে। (৩) সামান্তন্তোদৃষ্ট-_-এই অনুমান কার্ধ-কারণ সন্বদ্ধের 
উপর নির্ভর করে না। এই অন্ুমানে হেতু ও সাধের 

সম্বন্ধ কার্যকারণের নয়--অভিজ্ঞতায় সর্বদা তাহাদের একক 

দেখ! যায়, তাহা হইতেই তাহাদের অচ্ছেগ্ঘ সম্বন্ধ অনুমান করা হয়। আমরা 
উপযু্পরি কয়েক রাত্রি চত্ত্রকে লক্ষ্য করিলাম যে, রোজই তাহার আকাশে অবস্থান 
কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হুইয়াছে। তাহা হইতে অনুমান করিলাম, 'চন্তের' নিশ্চয়ই 
গতি আছে, যদিও চন্ডরের গতি ফখনও আমার প্রত্যক্ষের বিষয় হ্য় নাই। 
এখানে এই অনুমানের ভিত্তি হইতেছে এই সাধারণ অভিজ্ঞতা যে, যখন কোন; 


অনুমানের শ্রেণিবিভাগ 


শেষবৎ 


ৰঁ ন্যায় দর্শন ১৫১ 


দ্রব্য স্থান পরিব্ঠন করেঃ তখন তাহার গতিও থাকে ।৪৪ প্রত্যক্ষের অযোগ্য 
বিষয়ে সামান্ততোদৃষ্ট অনুমানই সচরাচর ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিক পক্ষে, এই 
অনুমানও শেষৰৎ- কার্য হইতে কারণের অনুমান । 


কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্থয়ব্যতিরেকী অনুমান 


ব্যা্চিসন্বদ্ধের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করিয়া অন্থমানের আবার উপরিউক্ত 
কেবলাহপী.:. তিন প্রকার ভাঁগ করা হয়: (১) কেবলাম্বয়ী__হেতু ও 
সাধ্যের মধ্যে যেখানে কেবলমাত্র অন্বয়ব্যাধ্ির গন্বনধ 
(82755206106 15 0155৩0০5) সেই অনুমান কেবলাম্বয়ী। যেমন-_ 
যাহাই জ্ঞানের বিষয়, তাহান নাম আছে 
ঘট জ্ঞানের বিষয়, 
সুতরাং ঘটেরও নাম আছে। 
(২) কেবল ব্যতিরেকী-_যেখানে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে কেবলমাত্র ব্যতিরেকী 
বাপ্তির সম্বন্ধ, সেই অনুমান কেবলব্যতিরেকী (587৩610৩ 
10 819901)06) যেমন, 
যেখানে অগ্নি নাই, সেখানে ধূমও নাই 
এই লৌহখণ্ডে অগ্নি নাই ( অগ্নিসংযোগ ঘটে নাই ) 
সুতরাং এই লৌহখণ্ডে ধূমও নাই । 
(৩) অন্বয় ব্যতিরেকী _যেখানে হেতু সাধ্যের সহিত অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী 
এই ছুই ব্যাপ্তিসম্বন্ধই বর্তমান (8876600৩710 10. 00765৩170৩ 
2170 %1$0 10 2109০1০6) সেখানে অন্যান অন্থয়ব্যতিরেকী | 


কেবলব্যতিরেকী 


অন্থয়ব্যতিবেকী 


যেমন, 
ষে যে দ্রব) ধূমবান, তাহাই বহিমান্‌ 
পর্বত ধৃমবান্‌ 
সুতরাং পর্বত বহিমান্‌। 


পা ৯ সপ সস পরও 


৪৪। তৎপূর্বক" ত্রিবিধং অনুমানম্__পূর্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট'ন্যায়নথত্র ১ ১ € 

বাতায়ন এই নুত্রের অন্যবিধ ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন । ছুইটি বন্তর মধ্যে হ্দি 
অন্থরীভাব সম্বপ্ধ থাকে অর্থাৎ পূর্বে যেখানেই একটি প্রত্যক্ষ হইয়াছে সেখানেই বদি অন্যটিও 
প্রত্যক্ষ হইয়! থাকে, তবে বর্তমানে তাহাদের একটি প্রত্যক্ষ হইলে, অন্যটিও সেখানে আছে, 
এইরূপ অনুমান পূর্ববৎ অনুমান । অন্য সমস্ত বিকল্প কারণ বর্জন করিয়া অবশিষ্টই কেবলমাত্র 
কারণ, এ প্রকার অনুমান শেষবৎ (10666005 5 511101050008 21065105055 597529) | 
উদ্দযোততকরের মতে পূর্ববৎ, শেধবৎ এবং সামান্যতোদুষ্ট প্রকৃতপক্ষে তিনটি বিভিন্ন অনুমান 
অয়-একই অনুমাদের বিভিন্ন রাপ। নব্য-নৈয়ায়িকগণ এই তিন প্রকার অনুমানের তন্ত্র 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । দ্বামী সম্তদানজী--দার্শনিক ব্রঙ্গবিষ্তা, ১ম খও, পৃঃ ৮০-৮২ 





১৫২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


আবার যেখানে বহ্ছি নাই, সেখানে ধৃমও নাই 
পর্বত ধূমবান্‌ 
ক্থতরাং পর্বত বহ্িমান্‌। 

হেস্বাস্ভাস-_ভারতীয় স্তায়ে শুধুমাত্র ভাবগত বা আকারগত অসমাধস্তজনিত 
অনুমানের ক্রটির (03675 1900021 81190158) স্থান নাই । অনুমানের 
সম্স্ত ক্রটিই বস্তুগত (12251121  90180153) 18৫ অনুমানের সমস্ত দৌষই 
হেতুর (22$0915 €০:00) দৌষের উপর নির্ভর করে। 
স্থতরাং ন্যায় দর্শনে অনুমানের সমস্ত ত্রুটির নাম হেত্বাভাস। 
আপাতদৃষ্টিতে হেতু বলিয়া মনে হইলেও, বীস্তবিক 
যাহা হেতু নহে তাহাই হেত্বাভাস। যাহাতে হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তি 
সম্বন্ধে কোন দোষ না থাকিতে পারে, সে জন্ত ্টায়শান্ত্রে কতগুলি 
নির্দেশ আছে। “হেতুটি নির্দোষ কিনা, বিচার করিতে হুইলে প্রধানত তিনটি 
বিষয়ে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিতে হইবে । (১) যে অধিকরণে (পর্বতে) 
সাধ্য (বহি) আঁছে কিনা বিচার করিতেছি, সেই অধিকরণে হেতুর ( ধৃমের ) 
নিশ্চিত অবস্থিতি। (২) পূর্বে যে অধিকরণে সাধ্যকে দেখিয়াছি, সেখানে 
হেতুর নিশ্চিত অবস্থিতি। (৩) যে অধিকরণে কখনও সাধ্য থাকিতে পারে, 
না, সেই অধিকরণে হেতুর অনবস্থিতি। এই ত্রিবিধ পরীক্ষায় হেতুর 
নির্দোষিতা স্থির না হইলে, সেই হেতুর সহায়তায় সাধ্যবস্তর অবস্থিতি বিষয়ে 
নির্ভল অন্ুমিতি হইতে পারে না। নৈয়ায়িক আচার্ষগণ দোষযুক্ত হেতুকে 
হেত্বাভাস নামে অভিহিত করিয়াছেন ।৮৪৬ 

অনুমানের যে সমস্ত ক্রটি পদের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহারের জন্য ঘটেঃ সেগুলিকে 
'ছল' বলা হয়, তাহা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। পক্ষ সম্পর্কে দোষ থাকিলে 
তাহা পক্ষাভাস। কিন্তু এই সমস্ত ক্রুটিকে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই_-হেতু 
সম্বন্ধে দোষ অর্থাৎ হেত্বাভাস সন্বদ্ধেই বিস্তৃত আলোচন। আছে। 
গৌতম সুত্রান্্যায়ী হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার : (১) সব্মভিচার, 
(২) বিরুদ্ধ, (৩) প্রকরণসম, (৪) সাধ্যসম ও (৫) কালাতীত। 


৪৫1 আরিষ্টটুল £8119০5গুলিকে 10) 0100090৩ এবং 5208, 01903916 এই ছুই শ্রেনীতে 
ভা করিয়াছেন , কিন্ত 000196108690. 10919919, 1111010 1009)01 অথব। 11110 10870 
ইত্যাদি £0:2261 £81190$গুলির কোন উল্লেখ নাই। 9৫০ বলেন, ইহার কারণ “০ 
025 (08£2050 120 109 21601 35110879119 758500196 0069 ৪:৬৩ 80/ 80710150115 


06188515 0 ঠি0 ৪. [01896 560 800008 51090 8807001365.” [2৪৫০০ 
35221 170810 ৮334. 


৪৬1 দুখময় ভট্রাচাধ-্ারদর্শন, পৃঃ ১৫ 


অনুমানের দোষের নাম 
হেত্বাভাস 


পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস 


ন্যায় দর্শন ১৫৩ 


সব্যতিচার_যদি প্রযুক্ত হেতু হইতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হইতে পারে, তবে 
স্যায়টি সব্যভিচার হেত্বাভাস দোষদুই--যথা, শব্ধ নিত্য, যেহেতু ইহা! স্পর্শীতীত, 
'যেমন, স্পশ্শুতীত পরমাণুগ্ণও নিত্য। ইহা সুযুক্তি নয়। কারণ, জানও 
ম্পর্শীতীত, কিন্ত জ্ঞান অনিত্য ।৪৭ 


বিরুদ্ধ-_যেখানে হেতু সিদ্ধান্তের বিরোধী তাহ! বিরুদ্ধ হেত্বাভাস-_যথা, 
'ঘট নিত্য, যেহেতু ঘটের উৎপত্তি আছে। এখানে সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অস্ঙগতত, 
কারণ যাহার উৎপত্তি আছে, তাহা কখনও নিত্য হইতে পারে না। ূ 

প্রকরণসম-__যদি হেতু বান্ুবিকপক্ষে যাহা সাধ্য, তাহাই ভিন্নবাকারূপে 
'উপস্থাপিত করে, তবে প্রকরণসম হেত্বাভীস ঘটে-_যেমন, ঘট অনিত্য, যেহেতু 
ঘটের নিত্যত্ব গুণ নাই। 


সাধ্যসম--যদি হেতু হিসাবে যে বাক্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার নিজেরই 
প্রমাণ আবশ্যক হয়, তবে সাধ্যসম হেত্বাভান ঘটে-_যেমন ছায়া একটি দ্রব্য, 
যেহেতু ছায়ার গতি আছে। কিন্তু ছায়ার গতি আছে ইহারই প্রমাণ প্রয়োজন ।৪৮ 
কালাতীত- যেখানে উদ্াহরণের কালের সঙ্গে হেতুর কালের সঙ্গতি নাই, 
এই প্রকার অনুপযোগী উপমানের ব্যবহারকে কালাতীত হেত্বাভাম বলে-.. 
যেমন, ঢাঁকে যট্টির আঘাতদ্বারা যেমন শব্দের উৎপত্তি হয়, তেমনি আলোক 
বন্তর উপর পতিত হইলে, তাহাদের সংস্পর্শে বর্ণ উৎপত্তি হয়। সুতরাং শব্দ 
বর্দের মতোই বস্তুতে পূর্বেই ছিল। এ অনুমান কালাতীত দোষযুক্ত। 
বস্তুতে বর্ণ পূর্বেই ছিল, আলোকের সংস্পর্শের পরে ইহার হৃষ্টি হয় নাই, কিন্ত 
'এই জন্ত যদি বলা হয় যে শব্দও পূর্বেই ছিল, য্টির আঘাত ইহা! প্রকাঁশ করিয়াছে 
মাত্র, তবে অহ্থমানটি দোষযুক্ত। কেননা যষ্টির আঘাতের পরে ঢাকে শব্দ 

স্ষ্ট হইয়াছে। পূর্বে ইহা ছিল না। 
কারণ ও কার্য __অসগকার্ধবাদ-_সমত্ত ব্যাণ্থিসন্বদ্ষের মধ্যে কারণ-কার্ষ- 
চিচারজিনী সম্বন্ধ প্রধান। পূর্বে দেখিয়াছি যে, পূর্ব অনুমানে কারণ 
কার্ধবাদে বিশ্বাসী হইতে কার্য অন্থমান করা হয়। শেষবৎ অন্থমানে কার্য 
হইতে কারণ অনুমিত হয়। এই হুইয়ের মধ্যে নিম্নত, 


৪৭1 সব্যভিচার হেত্বাভাস আবার তিন প্রকারের-_সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী। 
“গরবর্তা দৈয়ারিকের! ইহাকে অনৈকান্তিক বলিয়াছেন 

৪৮। এই ক্রুটিকে অসিষ্ধও বল! হয় এবং ইহাও তিন প্রকার়ের-_শয়পাসিদ্ধি, 
কাশিযাপিছ্ি ও অগ্থাসিন্ধি। 


১৫৪ | ভারতীয় দর্শনের বীপরেখা 
অব্যভিচার, অন্থপাধিক (8258:7815 ৪70 020020180891) , সম্বন্ধ । তায়; 
নতে কারণ ও কাধ ছুইটি বিডির । মেয ছইতে বৃষ্টি য়। মেঘ পূর্ববর্তী ঘটনা 
এই ছুই অভিন্ন নয়। কার্ধ-কারণ সম্বন্ধ অভিজ্ঞতা-লবধ নয়-_বুদ্ধি- বা! অনুমান-ননধ। 
কারণ ত্রিবিধ : €১) উপাদান- বা সমবায়ী-কারণ (2796579] 0809০)-_ সুত্র, 
বন্ধের সমবায়ী-কারণ। (২) অসমবায়ী-কারণ (01121 ০৪৮৪০)-_ত্ত্রগুলির 
বিশেদ আকারে সংযোগই বস্ত্রের কারণ ; (৩) নিমিত্ব-কারণ (68801601 
০৪%৪৩1-_তন্তবায়ের সক্রিয়তা, এবং তস্ত (তাত) এবং অন্যান্য যন্ত্রাদির- 
সহায়তাই বন বযনকার্ধের নিমিত্ত. বা সহকারী-কারণ। কোন কোন আচার্ধ 
কারণ হইতে কার্য করণ-কারণকে নিমিত্র-কারণ হইতে পৃথক করিয়াছেন । 
উৎপন্ন হয়, ইহারা পৃথক তন্তবায় ( তাতী ) নিমিত্-কারণ, কিন্তু তাহার তস্ত 
(তাত) ও অন্যান্য সরপাম করণ-কারণ। কাহারও 
কাহারও কাহারও মতে, করণ কোন বস্ত নহে, তাহার সক্রিপ্রতাই করণ-কারণ । 


স্যায়মতে, কার্য উৎপত্তি হইবার পূর্বে তাহার উপাদান-কারণের মধ্যে কার্য, 
বিদ্কমান থাকে। সমস্ত কারণের সংযোগ ঘটিলে পরে কার্য উৎপন্ন হয়। স্বতরাং 
কার্ধ পূর্বে অজ ( অবিষ্যমান )_-ইহার নৃতন উৎপত্তির নাম আরম্ভ । সেই- 
জন্য ন্যায় বৈশেষিকের এই মতকে অসংকার্ধবা্ধ বা আরস্তবাদ্ধ বল! হয়। 
উৎপত্তির পূর্বে ঘট ছিল না-মৃত্তিকার পরমাণুরূপ উপাদান-কারণ হইতে যে- 
ঘট ছিল না ( অসৎ ), তাহার উৎপত্তি (আরম্ভ) হইল। ন্যায়মতে, এই 
পরিবর্তন সত্য। বেদাস্তমতে কারণের কার্ষে পরিবর্তন মায়া মাত্র। একমাত্র, 
রা নি ্রহ্ষই সত্য । ন্যায়মতে এক একটি খণ্ড প্রলয়ের পর 
কারণ ও কার্ধ অভিন্ন ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং জীবগণের অনৃষ্টবশত: পরমাণুর সংযোগে 
দব্যপুক এবং তাহাদের সংযোগে ত্র্যণুক এবং তাহাদের সংযোগে; 

ক্রমে ক্রমে সমগ্র জড়জগতের স্থট্ি হয়। ন্যায় মতে এই স্টিক্রিয়া সত্য। 
সাং্য ও বেদাস্তমতে কারণ ও কার্ধয অভিন্ন। কারণের মধ্যে প্রথমাবধিই ' 
কাধ বিদ্যমান (সৎ) থাকে, অনুকূল অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে মাত্র।' 
বীজ বৃক্ষের কাঁরণ। বীজের মধ্যেই বৃক্ষ সম্ভাবনা রপে সপ্ত ছিল। এখানে 
ঁ নৃতন কিছু সৃষ্টি হয় নাই। কারণেরই আর এক রূপ.. 
৮৮৪ কার্|। ইহাই সংকারধবাদ। আবার সাংখ্মতে- 
রি মৃত্তিকা যুখন ঘটে পরিণত হয়, তখন সত্যই কাঁরণ কার্ধে, 
পরিবতিত হয়। কিন্তু বেদান্ঃমতে, এই পরিবর্তন সতা নহে, ইহা মায়া মাছ. 


ন্যায় দর্শন ১৫৫, 


জা হারার ( বিবর্ভবাদ )। বৃক্ষের রূপ ও গুণ যদি বীজের মধ্যে শক্তিনূপে 
ই বিমান না থাকে, তবে অসমবায়ী বা নিমিত্ত কারণ দ্বারাই 
মারাবাদ * বা তাহারা কিভাবে কার্ষে প্রকাশিত হইল, ন্যায় দর্শনে ইহার 
সম্তোঁষজনক উত্তর পাওয়া যায় ন!। মীমাংসা! দর্শন মতে, কারণের 
মধ্যে অবস্থিত এক অবৃশ্ত শক্তিদ্বারা কার্ধ উৎপন্ন হয়। নৈয়ায়িকের! ইহা! স্বীকার 
করেন না। তাঁহাদের মতে অগুগুলির পরিম্পন্দ দ্বারা কার্ষের উৎপত্তি ব্যাধ্যা 
করা যায়। ন্যায় দর্শনে নিক্ষিয় শক্তি (0১৩76 7০6520811) বলিয়া কিছু 
নাই। ন্যায়-বৈশেষিক মতে কাঁরণ-কার্ধ সম্বন্ধে বিশ্বাস মানুষের জন্মগত সংস্কার, 
ফিন্তু অভিজ্ঞতা! ভ্বার৷ এই বিশ্বান দৃট়ীভূত হয় । কারণ-কার্ধ সন্ন্ধ প্রমাণ করিতে 
হইলে, ছুইাট ঘটনার মধ্যে অন্থয়ী ও বাতিরেকী এই ছুই প্রকার সম্বন্ধই যে বিদ্যমান, 
ইহ! প্রমাণ করিতে হইবে । কার্য ও কারণ পরম্পরকে প্রভাবিত করে। এই 
সম্বন্ধ কোন রহস্যজনক শক্তির ফর নয়। প্রত্যেক “কার্য-বিশেষ-এর একটিই 
“কাঁরণ-বিশেষ” থাকে 1৪৯ 
উপমান ॥ 
058 ০৮৮৬ রা এ রা টি রে 
একপ্রকার প্রমাণের 
নামউপমান . জনিত অপরিচিত কোন বস্ত সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ, তাহার 
এ উপাঁয়কে উপমান বলে। শব্দ এবং তাঁহার অর্থের মধ্যে সম্বন্ধের 
জ্ঞান এই উপমান-রপ প্রমাণ হইতেই পাওয়া যায়। 
আমাদের আচার্য বলিয়াছেন, গোসদৃশ এক প্রকার প্রাণী গবয়পদবাচ্য ৷ পূর্বে 
গবয় দেখি নাই, গোঁক দেখিয়াছি । দৈবাঁ বনে গিয়া গোরুর মতো! একটি 
প্রাণী দেখিলাম, যাহা গোরু নয়। তখন নেই অপরিচিত নৃতন জন্তটিকে গবয় 
বলিয়! জানিলাম। এই জ্ঞানের ভিত্তি হইল, অজ্ঞাত বস্তর বর্ণনা এবং সেই বস্তর 
সঙ্গে পূর্বের বর্ণনার সাদৃষ্ঠ উপলব্ধি । 
উপমান অন্তান্ঠ প্রস্থানে স্বীকৃত নয়। চার্বাকমতে উপমান দ্বার! শবের ব্যাপ্থির 
হারার প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। বৌদ্ধগণ বলেন, উপমান পৃথক 
বারনজদানি হিসাবে নি প্রমাণ নয়-_ইহা প্রত্যক্ষ এবং অপরের সাক্ষ্যের 
অস্থীকৃত সংযোগ দ্বারা প্রাপ্ত। সাংখ্য এবং বৈশেষিক মতে উপমান. 
একগ্রকারের অন্থুমান মাত্র। জৈন পণ্ডিতের! বলেন, ইহা এক- 
প্রকার গ্রত্যডিজঞা। মীমাঁংসকও বৈদাস্তিক্‌ উপমানের সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। 
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১৫৬ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


পবা 


জিতেন্ত্িয়। সত্যবাদী, প্রবঞ্চনা ধাহায় প্রকৃতি-বিকুদ্ব, এমন সত্যটা 
ব্যক্তির বাকা হইতে যে জ্ঞান লাভ কর! যায়, তাহাও আমরা * প্রমাণ হিসাবে 
গ্রহণ করি। এ প্রকার সত্যত্রষ্ট৷ ব্যক্তিকে আপ্ত বলা হয়। ইহাই শব্দ গ্রমাণ। 
সদাচার, সত্যনিষ্ঠা ও সাধন! দ্বারা খধি, আর্ধ, শ্নেচ্ছ সকলেই আগ হইতে 
পারেন। আপ্তবাক্য ছুইপ্রকার-_দৃষটার্থ ও অনৃষ্টার্ঘ। যে 
স্পা আগ্বাক্য প্রত্যক্ষযোগ্য বা অন্য প্রমাণ দ্বারাও সত্য বলিয়া 
বাঁশবজান জানা যায় তাহা ৃষ্টার্থ, যেমন, কৃষি বিষয় সম্বন্ধে বিশ্বস্ত 
কৃষিজীবির বাক্য। আর প্রত্যক্ষ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অধিকারী 
ব্যক্তিদের (ষথা মহাপুরুষ, বিজ্ঞানী ইত্যাদি) বাক্যও গ্রাহ, ইহা! 
অনৃষটর্থ শব্ধ প্রমাণ। আঁবার শব্‌কে বৈদিক ও লৌকিক এই ছুই প্রকারের 
বলা! হয়। বৈদিক শব্দে ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশিত । তাহা ভ্রমপ্রমাদ-রহিত। 
কিন্তু লৌকিক শব্দ তত বিশ্বাসযোগ্য নয়। ধাহারা স্বভাবতঃ সত্যবাদী, 
লৌকিক শব্দের মধ্যে তাহাদের বাক্যই শুধু নির্ভরযোগ্য । 
ন্যায়মতে কোন শবই নিরর্থক নহে। প্রত্যেক শবে যে অর্থবোধক 
শক্তি নিহিত আছে, নৈয়ায়িক মৃতে সেই শক্তি এশ্বরিক ইচ্ছা মাত্র। 


উশ্বর-প্রসঙগ 
বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। ন্যায়ে আচার্ষগণ বিস্তারিত 


ভাবে নশ্বরতত্ব আলোচনা করিয়াছেন। তাহাদের মতে শ্বরাহ্গ্রহ ব্যতীত 
পদার্থের তত্বজ্ঞান লাভ এবং মুক্তিপ্রাপ্তি সম্ভবপর হয় না। 


ঠা অথচ ন্যায় দর্শনে পদার্থসংকলনের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ 
হি নাই। গোতম তিনটি সুত্রে ঈশ্বরপ্রমাণ করিয়াছেন 1৫০ 


গোতম বলিয়াছেন, ঈশ্বরই জীবের কর্মফল এবং কর্মফলের 
নিয়ন্তা। কেবলমাত্র ঈশ্বর অথবা শুধু কর্মফলরূপ অবৃষ্ট এই জ্গাৎনট্টির কারণ, 
ইহা বলা যায় না। জীবের কর্ণফলম্বরূপ অনৃষ্টি ও ঈশ্বর, এ ছুইই জগংস্ির 
নিমিতকারণ। কর্মবিষয়ে জীবের স্বাতত্ত্য নাই। ঈশ্বর কর্তৃক গ্রেরিত হইয়া 
জীব কর্ম করে। এবং ঈশ্বরই কর্মফল ব্টন করেন। 
৫০ | ঈশ্বরং কারণং পুরুষকর্মাফলাদর্শনাৎ -_ ন্যাযনুত্র -+ ৪. ১. ১৯ 


নপুরুঃ কর্মাভাবে ফলানিষ্পতেং *৮- » ৪, ১, ২৯ 
তৎকারিতত্বাদ আহেছুঃ ১৮:8৮ ৯২১ 


দ্যায় দর্শন ১৫৭ 


চাযকুনব মাঞুলিতে আচার্য উদ প্রার্তেই বলিয়াছেন যে ঈশ্বর সমন্ধ কাহারও, 
ক্ষোন সংশয় নাই।৫১ স্থতয়াং ঈশ্বরের অন্তিত্বগ্রমাণের আবগ্তক ন! থাকিলেও 
্তায়শান্ত্ররে আলেটিনায় ঈশ্বরের মননন্বরূপ উপাসন! অনাবস্তক নহে । 
 বারটি প্রমের পদার্থের মধ্যে শরীর ইত্যাদি দশটি প্রমেয় ছুঃখজনক বলিয়া 
মোগ্ষকীমীর পক্ষে পরিত্যাজ্য । আত্ম! প্রথম প্রমেয়--মোক্ষ তাহার আকাঙজ্জিত 
ব্ন্ত। সে মোক্ষের অধিগন্তা। মোক্ষ চরম প্রমেয় ইহা আত্মার অধিগন্তব্য । 
ঈশ্বর দুঃখজনক বাঁ হেয় নহেন, তিনি অধিগন্ত। ও অধিগস্তব্যও নহেন। কাজেই" 
প্রমেয়গ্তলির মধ্যে তাহার উল্লেখ নাই। গোঁতম সুত্র অন্থ্যায়ী যে বারটি পদার্থ, 
প্রমেয় নামে অভিহিত হইয়াছে তাহাদের যথার্থজ্ঞানই মুক্তির হেতু । ঈশ্বর সম্বন্ধে 
যথার্থ জ্ঞান, গোতমমতে মুক্তির কার্ণরূপে নির্দিষ্ট হয় নাই । অন্যান প্রমেযগুলি সম্বন্ধে 
যথার্থ জ্ঞানই যথেষ্ট । পৃথক ভাবে ঈশ্বরকে জানিবার আবশ্যকতা স্থায় দর্শনে স্বীকৃত 
নয়। অবশ্য ন্তায় দর্শনে আত্মা শব্ধ জীবাত্মা ও পরমাত্ম! ছুয়েরই বাঁচক। জীবাত্মা 
সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনে বিভিন্ন মৃত। চার্বাকমতে চৈতন্যসম্পন্ন দেহই আত্মা। 
দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব নাই। বৌদ্ধমতে ( যোগাচার ) আত্ম! বিজ্ঞানসস্ততি 
মাত্র (৪0০৪০ ০£ 001790109131:633) | কিন্তু বিজ্ঞানের পশ্চাতে কোন স্বতন্ত্র 
দ্রব্য নাই। অদ্বৈতমতে জীবাজ্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন। আত্মা স্বপ্রকাশ চৈতন্য- 
স্বরূপ। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে, জীবাত্ম! শুদ্ধ চৈতন্যন্বরূপ নহে, তাহা৷ অহংপদবাচ্য 
চৈতন্যন্বরূপ পুরুষ। ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন নয়। আত্ম! 
এক অসাধারণ দ্রব্য । অন্য কোন দ্রব্যের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য নাই। তবে জীবাত্ম! 
ও পরমাত্ম! হুয়েরই সাধারণ ধর্ম আত্মত্ব। 
গোতম তিন প্রকার যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন : (১) ঈশ্বরই 
বেদের কর্তা এবং সেই জন্তই বেদবাক্য অত্রান্ত । (২) অৃষ্ট ব! 
1৮৮ কর্মফল স্বাধীন অবৃশ্ঠ শক্তি নয়। কর্মফল নিয়ন্ত্রণের জন্য 
অস্তি্থ প্রমাণ. ঈশ্বররূপ বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ এক কর্তার প্রয়োজন । 
(৩) পরমাণুগুলির সংযোগ দ্বার জড়জগতের সৃষ্টি ঈশ্বরই 
করিয়া থাকেন। স্টায়দর্শন মতে ঈশ্বর অধু-পরমাণুদের স্ষ্টি করেন নাই, "তাহারা 
নিত্য। ঈশ্বর তাহাদের নানাভাবে সংযোগ সাঁধন দ্বারা এই জড়জগৎ গঠন 
করিয়াছেন কাঁজেই বলা যায় ন্যায়মতে ০৮০৫ 29150 5০ 02528001005 
16 4১701100601 005 (0055018৩ । ঈশ্বর এই জগৎ চালন! করিলেও, তিনি 
জগৎ হইতে পৃথক। 
€১। ১ আসংসারং কুপ্রমিদ্ধান্থভবে ভগবতি ভবে সন্দেহ এব কুতঃ্প্ন্যায়কুন্মাগ্রলি-১ 


-১৫৮ ভারতীয় দর্শনের ব্বপরেখা 


্যাযকুহুমালি গ্রথ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ একটি গ্লোকে সংক্ষেপে বর্ণিত 
'হ্ইয়াছে।৫২ জগৎ বিবিধ উপাদানে গঠিত একটি কার্য (৩2১০৫) সৃতরাং নিশ্চয়ই 
তাহার একজন কর্তা আছে। ঈশ্বর কার্ধ নহেন, স্থৃতরাং তাহার কোনও কারণ 
-নাই। এই জগতের যিনি কর্তা, তিনি ইচ্ছা, চিকীর্া ও উপায়-জ্ঞানসম্পন্ 
'বুদ্ধিমান পুরুষ। পরমাধুগুলির সংযোগ এব: যথাস্থানে সন্নিবেশ (আয়োজন ) 
দ্বারা এই জগৎ গঠিত হয়-_তাহার জন্ত বুদ্ধিমান এক কর্ীর পরিচালনা 
আবশ্ক। এই বিশ্বজগৎকে কে ধারণ করিয়া আছে (ধৃতি)? নিশ্যয়ই তিনি 
পরম শক্তিমান ও বুদ্ধিমান কোন পুরুষ। জগতে পরম্পরাগত নানা শিল্পকর্ম 
( পদ) দেখা যায়। নিশ্চয়ই পরমকুশলী কোন পুরুষ ইহাদের আবিফার ও 
প্রবর্তনের জন্য দায়ী । শ্রুতি বাবেদ প্রামাণ্য বলিয়! গৃহীত 
হয় ( শ্রতেঃ প্রত্যয়ঃ ), কারণ তাহারা ঈশ্বরের স্থ্ট। বেদ 
বাক্যের সমষ্টি (বাক্যাৎ), সেই সকল বাক্যের বক্তা ঈশ্বর । 
“পরমাণুর পরিমাণ ঘ্বাগুকের পরিমাণের কারণ নহে--তাহার কারণ, “ছুই এই 
সংখ্যা। এই সংখ্যা ঈশ্বরেরই স্ষ্ট। এ সমস্ত প্রমাণ হুইতেই সিদ্ধান্ত করিতে 
হয় যে, অব্যয় বিশ্ববিদি একজন কেহ আছেন। সংসারের স্থিতি দেখিয়া যেমন 
তাহার মূলে একটি শক্তির অস্তিত্ব অন্থুমান করা যায়, তেমনি ইহার ক্রমিক 
ধ্বংস দেখিয়াও, বিনাশের মূলে এক করার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়। 
আরও বলা হই়্াছে যে, অনন্ত বিখবরন্ষাণ্ডের বিনি আষ্টা, তাহাকে আমরা প্রত্যক্ষ 
করিতে পারি না, এই কারণে তাহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ। করা! সম্ভব না হইলেও, 
তীহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হুই। নিরুক্তের একটি বাক্য 
উদ্ধৃত করিয়া উদয়ন বলিয়াছেন, “অন্য ব্যক্তি বৃক্ষের কাঁগুকে দেখিতে পায় 
না, ইহা! নিশ্চয়ই বৃক্ষের অপরাধ নয়।" গলগেশ উপাধ্যায় 'ঈশ্বরাচমান-চিস্তামণি' 
গ্রন্থেও ঈশ্বর সন্বন্থে বিশদ আলোচন! করিয়াছেন । 

যায় দর্শনের ঈশ্বরপ্রমাঁণ বৈদান্তিকগণ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহারা 
বলেন, প্রত্যেক কার্ষের যে নিমিত-কারণ থাকিতে হইবে, এমন নয়। স্বতঃই 
অনেক দ্রব্য সষ্টি হয়। কণ্টকের ঘষে তীক্ষত। তাহ। আপনা 
হইতেই স্ষ্টি হইয়াছে ।৫৩ এই জগৎও স্বয়ংস্ষ্ট । জগতের 
বাহিরে জগৎকারণের ধারণা মনুস্তবুদ্ধির অসাধ্য । যদি কারণ স্বীকার করিতে 


৫২ | কার্ধায়োজন ধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যকসতঃ শ্রুতেঃ 
বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যোবিশ্ববিদ্‌ অব্যয়ং | স্যায়কুনুমাঞ্জলি ৫.১. 
৫৩1 অনিষিততে! ভাষোৎপতিঃ কণ্টক তৈক্ষ্যা্দি দর্শনাৎ- গোতমস্থতে ৪, ১, ২২ 


'ন্যায়কুহূমঞলীতে 


বেদাস্তবাদীদের থগুন 


নয দর্শন ১৫৪ 


হয় তবে সেই কারণেরও কারণ, আঁবার তাহার কারণ খু'জিতে হয়। তাহা 
হইলে, এই প্রশ্নও অসঙ্গত নয়, 'কে ঈশ্বরের কারণ'? আবার প্রশ্ন হয়, ঈশ্বর তো 
আণগ্চকাম-তীহার তে! অভাব কিছু নাই; তিনি তো রাগছ্েষের অতীত, তবে 
(তিনি জগৎ স্যরি করিলেন কেন? উত্তরে নৈয়ারিক বলেন যে, মানবের 
প্রতি অনুফম্পা বশতঃই ঈশ্বর এ জগৎ গঠন করিয়াছেন। কিন্ত জগৎ তো 
ছুঃখময়। তাহ! হৃষ্টির মধ্যে মানবের প্রতি করুণা তো সুচিত হয় না! 
উত্তরে নৈয়ায়িক বলেন, প্রত্যেক মানুষের হুখস্ঃখভোগ নিজ অদুষ্ 

হইয়া থাকে। ইহাই খাত-_ইহাই বিশ্বের বিধান। কিন্ত প্রশ্ন হইতে পারে, 
অনৃষ্ট দ্বারাই যদি মাঁছষের হুখছ্ুঃখভোগ, তবে আর পৃথক ঈশ্বর স্বীকার কেন? 
উত্তরে নেয়ায়িক বলেন, অনষ্ট তো অন্ধ শক্তি। তাহাকে কে পরিচালনা করে? 
কে অনৃষ্ট অনুযায়ী, স্খছুঃখ ব্যক্তিদের মধ্যে ব্টন করেন? তবেই স্বীকার 
করিতে হ্য়, একজন নিরপেক্ষ, বুদ্ধিমান ঈশ্বর আছেন। তাঁহার করুণা বশতঃই, 
কর্মফল ভোগের হ্বারা মানুষের মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়। গোতম স্থত্রে বা 
প্রাচীন নৈয়ায়িক আচার্দের আলোচনায় ঈশ্বরপ্রসঙ্গ খুব বেণী স্থান অধিকার 
করে না। সেই জন্য কেহ কেহ নৈয়ার়িকদের “নিরীশ্বর তাকিক? বলিয়া নিন্দা 
করিয়াছেন। কিন্তু নব্য-্যায়ে ঈশ্বর প্রসঙ্গ যথেষ্ট বিস্তৃতভাবেই আলোচিত হইয়াছে। 


মোক্ষ বা অপবর্গ 


অন্থ সমস্ত ভারতীয় দর্শনের মতো! ন্যায় দর্শনেও দুঃখের আত্যস্তিক অবসান 

ও সংসার-চক্র হইতে মুক্তিই ( অপবর্গ ) সমস্ত জীবনের উদ্দেশ্ট বলিয়৷ স্বীকৃত । 

'স্যাঁয়মতে, ইহা আত্মার বিনাশ নহে, বন্ধনের অবসান । মোক্ষ ভাববাচৰ সুখকর 

অবস্থা নহে (০৮ 2 7903162%5 856 ০10128)--ইহা ছুঃখের 

ও নিবৃত্তি। মোক্ষ লাভ হইলে দেহের বন্ধ ছিন্ন হয়, চৈতন্য 

টড ও কর্মও শেষ হয়। কিন্তু নৈয়াপ্িক বলিয়াছেন, ইহা মৃছ? 

বানুষুন্তি অবস্থা হইতে পৃথক, মহৎ এক অবস্থা। মোক্ষ 

হইতে হইলে, এই তত্বজ্ঞান প্রয়োজন যে, দেহ, ইন্জিয়, মন বা তাহাদের বিষয় 

আত্ম! নয়। এই জ্ঞানলাভের সহায়ক হইতেছে শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন। 

'মিথ্যাজ্ান দূর হইলে রাগ-ঘেষ ও মোহ এই জ্িবিধ দোষজনিত কর্মপ্রবৃতিও 

. *লোপ পায়। নারে রানির রান দঃ রানির দার 
“এবং তাহা! আর কোন বন্ধনের কারণ হয় না। 


১৬০ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


স্যায় দর্শনের হুজ্যবিচার 


তায় দর্শনের শ্রেষ্ঠ অবদান সত্যঙ্ঞান লাভের উপযুক্ত প্রণালীর বিভ্ভৃত 
আলোচনা । সত্যপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যুক্তিকেই ইহা! শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে। ন্যায় 
টার দর্শনে বর্ণিত অনুমান-গ্রণালী সমস্ত ভারতীয় দর্শনেই 
গ্ৃহীত। ব্যবহারিক জগতের পদার্থ সম্বন্ধে তবজ্ঞানই ধর্ম 
ও দর্শনের সমস্ত সমস্যা সমাধানের উপায়, এই বিশ্বাস ন্যায়, 
দর্শনের ভিত্তি। জগতের সৃষ্টি এবং অন্তান্ত দার্শনিক প্রশ্ন 
সম্বন্ধে ন্যায় দর্শনের অভিনবত্ব কিছু নাই__বৈশেষিক দর্শনের মতই গ্ভায় প্রায় 
টিনা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে । ভারতীয় দর্শনের অভিব্যক্তির 
এ ইতিহাসে ন্যায় দর্শন একটি উল্লেখযোগ্য ক্রম। বৈশেষিক 
পদ্ধতি সমগ্র ভারতীয় 
রনি বীর অপেক্ষা ইহার স্থান উচ্চে, যদিও ইহাও বৈশেষিকের 
মতো সাধারণবুদ্ধি-নির্ভর ও বন্ুবজ্ঞতত্বে বিশ্বাসী । দ্বিতত্ব- 
বাদী ব| অদ্বৈতবাদী বেদাস্ত হইতে ইহার স্থানি নিয়ে। ইশ্বরতত্ব আলোচনায় 
নব্য-ন্যায় যে সমস্ত যুক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে 
যার বহববাদী, পাশ্চাত্য দর্শনের 02032] 21280076120 66160105108] 
ন্যায়ের মুক্তিতত্ব নিতান্ত পু 
শু ওবৃদ্ধি-নির্ভর  9:8909৩০-এর আশ্চর্য মিল আছে। কিন্তু এই সমস্ত যুক্তি 
| নিতান্তই মস্তিকষপ্রস্থত, ভক্তের হৃদয়ের আকাজ্ষার তৃষ্চি 
ইহাতে হয় না। নৈয়ায়িকের মুক্তিতত্বও নিতান্ত শুফ ও বুদ্ধি-নির্ভর ।৫৪ 


1 অত্যন্ত উচ্চে 
শর 


সংক্ষিগুসার 


বৈশেধিক ও গ্ঠায় ছুইই অতিশয় প্রাচীন দর্শন। ইহার! সমানতত্র । বৈশেধিকের বন 
তত্ব ও সিদ্ধান্ত স্তায় স্বীকার করিয়! নিয়াছে। এই ছুই মতের মধ্যে বহু মিল আছে। চুইই 
বেদের প্রামাণা স্বীকার করে; দুইই সাধারণবুদ্ধি-নির্ভর ৷ ছুইই প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে 
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ন্যায় দর্শন ১৬১ 


সত্য প্রতিষ্ঠার প্রধান উপায় বলিয়া গ্রহণ করে; ছুই মতই বহুবন্তবাদী, এবং বহু আত্মার 
অস্তিত্বে বিশ্বাসী ; ছুই মতই বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণিকবাদ, সংশরবাদ ও বিজ্ঞানবাদের বিরোধী। 
তবে তাহাদের মঞ্খ্য পার্থকাও আছে। বৈশেধিক দর্শন জড় অণু-পরমাণ্র সাহাযো জগতের 
উৎপত্তি ও বিকাঁশ' ব্যাথায় অধিকতর আগ্রহী । ন্যায় দর্শন অন্যদিকে সত্য প্রতিষ্ঠার উপায় 
হিনাবে প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদির স্বরূপ-বিগ্লেষণেই অধিক উৎসাহী । বৈশেধিক দর্শন স্পষ্টতঃ 
ঈশ্বর স্বীকার করে না-স্তবে প্রসঙ্গত; ইহা স্বীকৃত। ন্যায় দর্শনে ঈঙ্বর সম্বন্ধে শ্বীকৃতি স্পষ্ট এবং 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্ঘদ্ধে বহু প্রমাণ ন্যায় দর্শনে আলোচনা করা হইয়াছে । 

স্যায় দর্শনের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহ! জ্ঞানের বিষয়সমুহকে যুক্তি ও বিচারের প্রণালী বারা! 
বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের স্বরূপ-নির্ণয়ে প্রয়াসী হয়। ন্যায় দর্শনের প্রধান কাজ হইতেছে সত্য 
আবিষ্কারের বিভিন্ন পদ্ধতিগলির পুংখান্বপুখ আলোচন!। এইজন্য ম্যায় দর্শনের আর এক 
নাম বাঁদবিদ্কা বাঁ তর্কবিদ্ঞা। ন্তায় দর্শনে বৈশেধিক দর্শনে উল্লিখিত সমস্ত পদার্থকেই 
'প্রমেয়'র অধীনে অতি সংক্ষেপে আলোচন। করা হইয়াছে; কিন্ত প্রমাণ কাহাকে বলে, 
ইহার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কি, এই সম্পর্কে সবিসূত আলোচন। ম্যায় দর্শনে অধিকাংশ স্থান 
অধিকার করিয়াছে । অবগ্ঠ অন্ত ভারতীয় দর্শনের মতে! হ্যায় দর্শনেরও চুড়ান্ত উদ্দেশ্ঠ, 
সত্যজ্ঞান লাভের দ্বারা মুক্তিলাভের পথনির্দেশ। 

ন্যায় দর্শনেব আলোচনার বিষয় যোলটি-_ইহাদের চারিটি বিভাগে পৃথক করা যায় : (১) 
জ্ঞানতত্ব ; (২) বাহ জগততত্ব ; (৩) আত্মতত্ব ও মুক্তিতত্ব এবং (৪) ঈশ্বরতত্ব। যোড়শ 
পদার্থের অধিকাংশই জ্ঞানতত্বের অধীনে আলোচিত । ন্যায় দর্শনের আলোচ্য ধোলটি বিষয় 
হইতেছে--প্রমীণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, 
বিতওা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান । 

প্রমার্ণ চারি প্রকার--প্রতাক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। প্রমেয় অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের 
বস্ত, ন্যারমতে বারটি-_আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, ছুঃখ ও 
অপবর্গ । হহাঁদের সম্বন্ধে সত্যজ্জান লীভই মুক্তি বা সমস্ত সংসার-ছুঃখ মোচনের উপায়। এই 
যথার্থ জ্ঞান হইল প্রম। | জ্ঞানের বিষয় হইল প্রমেয়। জ্ঞানল[তের উপায় হইল প্রমাণ, আর 
ধিনি সত্যজ্ঞান লাভ করেন তিনি প্রমাতা । 

ন্যায় দর্শন বিশ্বাস করে যে, উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিলে সত্যজ্ঞান সম্ভব । বস্ত সম্বন্ধে 
যথাবথ চিন্তাই সত্যজ্ঞান। জ্ঞান ও জ্জেয়ের সন্বস্ত অনাধারণ। ইহা সংযোগ বা! সমবায়- 
সম্বন্ধ নয়। জ্ঞানের সত্যত। স্বপ্রকাশ নয়। ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রতিতিত। সতাজ্ঞানের এক 
লক্ষণ হইতেছে ইহা! কর্ম উৎপাঁদনে সমর্থ । মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ সন্বন্ধে ভারতীয় ঈর্দনে বিভিন্ন 
প্রস্থান বিভিন্ন মত গ্রহণ করিয়াছেন । ভ্রম সম্বন্ধে ন্যায় দর্শনের মতকে অন্যথাখ্যাতিবাদ বল! 
হয়। বেদাস্ত মতকে অনির্বচনী়খ্যাতি মতবাদ বলা হয়। 

ন্যায়মতে প্রত্তাক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ। ইন্টিয়ের সহিত 
বিষয়ের সং্পর্ণ ঘটিলে এবং অবস্থা, অনুকূল থাকিলে যে অসংশয় জান হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা 
হয়। ইন্জ্িয্পের কোন দোষ থাকিলে, অথব! অবস্থ! প্রতিকূল হইলে (ধ্খ। আহলার অভাব ), 
ভ্রম অঙ্গিতে পারে। তাহ প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে একদিকে ঘেমন বস্তর সহিত 
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১৬২ ভারতীয় বর্শনের রূপরেখা 


ইঞ্রিয়ের সংস্পর্ণ থাকিতে হইযে, তেমনি ইন্জরিয়ের সহিত মনের এব আত্মার সংযোগ 
থাকিতে হইবে ।. 

প্রথমত: প্রত্যক্ষকে লৌকিফ ও অলৌকিক এই ছুই প্রকারে ভাগী করা বায়। 
অলৌফিক প্রতাক্ষে ইন্ডিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ অ-সাধারণভাবে ঘটে। ইহা তিন 
প্রকার : সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ । লৌকিক প্রত্যক্ষও তিন প্রকার : নিধিকল্পক, 
সবিকল্পক এবং প্রত্যতিজ্ঞা। নিবিকল্পক প্রত্যক্ষে বন্তর অস্তিত্ব মাত্র সম্পর্কে জ্ঞান জন্মে, 
তাহার ৭ ও ক্রিয়া সম্পন্ধে কোন জ্ঞান জন্মে না। কিন্তু সবিকল্পক প্রত্যক্ষে মনোযোগ হেতু 
এাক্ষের বন্ত-্পষ্ট প্রতিভাত হয়__তাহার গু, ক্রিয়া ও সন্বন্বিষয়েও পরিক্ার জ্ঞান জন্মে। 
প্রত্যভিজ্ঞায় পূর্বে প্রত্যক্ষিত দ্রবা আবার ইন্্রিয়ের সমীপবর্তা হইলে, তাহাকে পূর্ব-পরিচিত 
বলিক্া। ততক্ষণাৎ জানিতে পারি । 

চিহ্ন বা লিঙ্গের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ বন্ত সম্বন্ধে যে সত্যজ্ঞান, তাহার নাম অনুমান । পর্ধতে 
ধূম দেখিয়া! জানি সেখানে আগুন আছে। অনুমানে তিনটি পদ থাকে : সাধ্য, পক্ষ ও হেডু। 
হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক নিয়ত সন্বদ্ধ থাকিলে, পক্ষ ও সাধ্যকে সিদ্ধান্তে যুক্ত কর! 
যায়। এই ব্যাপ্তিসম্দ্ধই অনুমানের নির্ভরযোগ্য ভিত্তবি। অনুমানকে স্বার্থানুমান ও 
পরার্থানুমান এই ছুই দলে ভাগ কর! হয়। পরার্ধানুমানের পাঁচটি অবয়ব : প্রতিজ্ঞা, হেতু, 
উদাহরণ, উপনয়ন ও নিগমন। শ্বার্থান্বমানে তিনটি অবয়বই যথেষ্ট । পাশ্চাত্তা 35110£151 
ও ন্যায়ের পরার্থানুমান মূলতঃ এক হইলেও, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে। ন্যায় দর্শনে 
পাশ্চাত্য দর্শনের মতো! আরোহ এবং অবরোহ্‌, ব্তগত সামগ্রন্ত এবং ভাবগত বা আকারগত 
সামপ্রন্ত পৃথক পৃথক আলোচিত হয় নাও 

ব্যাপ্তিসন্বন্ধ বিষয়ে ভারতীর দর্শনে বহু আলোচনা আঁছে। মুল বিষয়ে মিল খাঁকিলেও 
বিভিন্ন দর্শনে ব্যাপ্তিসন্বদ্ধষকে ঠিক একইভাবে দেখা হয় নাই। ব্যাপ্তিসন্বদ্ধ অবাভিচারী, 
অন্ুপাধিক সাহচর্য বা পরম্পরা-সন্বন্ধ । পঞ্ধীকরণ পদ্ধতি দ্বার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই সম্বন্ধ 
স্থাপিত হয়। বৌদ্ধমতে ব্যাপ্তিসন্বন্বা অভিজ্ঞতা-নির্ভর নয়। বেদান্ত দর্নও এই সম্বন্ধকে 
অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বলিয়া মনে করেন। ব্যাপ্তিসন্বদ্ধ চারি প্রকার ;: (১) অহয়ব্যাপ্তি 
(২) ব্যতিরেকব্যাপ্তি (৩) কেবলাম্বয়ী ও (8) কেবলব্যতিরেকী। যেখানে শুধুমাত্র নিজের 
জ্ঞানের জনা অনুমান, তাহ শ্বার্থীহবমান। যেখানে পরকে বুঝাইবার জন্য অনুমান 
ব্যবহৃত, তাহ পরার্ধানুমান । আবার পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামানাতোদৃষ্ট এই তিন ভাবেও 
অনুমানের ভাগ করা হয়। আবার ব্যাপ্তিসম্বদ্ধের উপর নির্ভর করিয়া কেবলাম্বয়ী, কেবল- 
ব্যতিরেকী এবং অবয়ব্যতিরেকী এই তিন ভাবেও অনুমানের ভাগ করা হয় 

অনুমানের পদ্ধতিতে ত্রুটি ঘটিলে হেত্বাভাস ঘটে । নানাপ্রকার হেত্বাাষের কথ। ন্যায় 
ঘশনে আলোচিত । 

কাধ-কারণ সম্বন্ধে ন্যায়ের মতকে অসংকার্ধবাঁদ বল! হয়। এই মত অনুযায়ী কারণ ও 
কার্ধ পৃথক । কারণ হইতে কার্ধের উৎপত্তি হয়। সাংখা ও বেদান্ত দতে কারণ ও কার্য 
অপৃথক। এই মতকে সংকার্ধবাদ বলা হয়। আবার সাংখ্য এবং বেদাপ্ের মধ্যেও পরতে 
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ন্ঞ্থে। সাংখ্যমতেঞ্ারণের পরিণাম হইতেছে ্কার্য। ছুদ্ধ ও দি মূলতঃ এক হইলেও, ছুদধ 
"শরিবতিত হইয়। দখি হয়। এই পরিবর্তন মিথ্যা। বয় । ইহা পরিণামধা? । কিন্তু বেদাস্ত মতে 
কারণের কার্ধে পন্নিবর্তন, মায় বা লিবর্তমীত্র ও ইহা! সত্য নয়। এই মতকে তাই মায়াবাদ 
“বা বিবর্তবাদ বলণ হয়। 

উপমার উপর নির্ভরশীল এক প্রকার জ্ঞনের নাম উপমান। অন্যান্য প্রস্থানে উপমান 
স্বাধীন প্রমাণ হিসাবে অস্বীকৃত । 

সত্যটা, স্দাচারী, স্বার্থশুন্য ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির নিকট হইতে অসংশয় অগ্রত্যক্ষ জ্ঞান 
জন্মে--তাহা আপ্ত বা! শব্দ। | 

ন্যায় দর্শনে ঈবর ম্প্টতঃ স্বীকৃত । ঈথর অণু ও পরমাণুব শ্রষ্টা না হইলেও তাহাদের সংযোগ 
সাধনের দ্বারা জগতের বিভিন্ন দ্রধ্যের গঠন ঈশ্বরই কবিয়। থাকেন । ঈশ্বরই মানুষের আত্মাকে 
চালনা করেন । তিনি কর্মফল বণ্টন করেন। তিনি সগুণ--বিভূ, শক্তিমান ও করুণাময়। 
তিন প্রকার বুদ্ধির বারা গৌতম ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। ন্যায়কুন্থমাঞ্জলিতেও একটি 
শ্নোকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ বণিত হইয়াছে । প্রধান প্রমাণগুলি এই : (১) বেদে ঈশ্বর স্বীকৃত 
ঈশ্বরই বেদের কর্তা । তাই বেদবাক্য অভ্রান্ত। (২) পরমাণুগুলির সংযোগ দ্বারা জড় 
জগতের স্থষ্টি ঈশ্বরই করিয়া থাকেন। (৩) কর্মফল নিয়ন্ত্রণের জন্য ঈশ্বররূপ বুদ্ধিমান ও 
ন্যায়পরায়ণ কর্তার প্রয়োজন । (%) জগৎ বিভিন্ন উপাদানে গঠিত একটি কার্ধ, সুতরাং 
নিশ্চয়ই তাহার একজন কর্ত। আছেন। 

নায় দর্শন অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মোক্ষ বা অপবর্গকে জীবনের শেষ উদ্দেগ্ঠ বলিয়! মনে 
করেন। ন্যায় দর্শনের চর্চ। দ্বারা সত্যজ্ঞান লাভ হইলেই বন্ধনমুক্তি ঘটে । এই অপবর্গ দুঃখের 
অবসান্জনিত নেতিবাচক অবস্থা । বেদান্ত দর্শন মতে মুক্তি পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা । 

ভারতীয় চিন্তায় ন্যায় দর্শনের স্থান অত্যন্ত উচ্চে। ন্যায় দর্শনের বিচারপদ্ধতি দমস্ত 
ভারতীয় দশনের আদর্শ । ন্যায়ের স্থান বেদান্তেব নিচে । ইহা বহুবস্তবাদী। ন্যায়ের 
মুক্তিতত্ব অত্যন্ত শুক্ষ ও বুদ্ধি-নি্ভর ৷ 
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অন্যন্য ছর্শনেন্র সংক্ষিপ্ত ঘিবন্রণ 
সাংখ্য দর্শন 


ভারতীয় দর্শনে সাংখ্যের স্থান অতি উচ্চে। উপনিষদ প্রমুখ স্থপ্রাচীন 
গ্রন্থে সাংখ্যের মূল তন্বাবলী খু'জিয়া পাওয়া ষায়। প্রাটীন সাংখ্য দর্শন 
আস্তিকবাদী হইলেও নিরীশ্বর। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরগ্রসঙ্গ নাই। উপযুক্ত, 
প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অ-সিদ্ধ বলা হইয়াছে। অবশ্য বিজ্ঞানভিক্ষু প্রমাণ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে সাং্য বাস্তবিক পক্ষে নিরীশ্বর নয়। যাহা 
হউক, অন্যান্ত ভারতীয় দর্শন প্রস্থানের মতোই সাংখ্যের উদ্দেশ্ঠ হইল জগতের 
সর্ববিধ (আধিটৈবিক, আধিভোতিক ও আধ্যাত্মিক) ছুঃখের আত্যস্তিক 
অবসানের পথনির্দেশ। কী করিয়া এই ত্রিবিধ ছুঃখের নিত্যশাস্তি হইতে 
পারে? দুষ্ট এবং আনুশ্রবিক ( শান্ত্রপাঠাদি ) সমস্ত উপায়ই অবিশ্তদ্ধ এবং 
তাহারা শীঘ্রই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; হ্বতরাং এই সুই উপায়ই পরিত্যাজ্য । 
ইহার বিপরীত, ব্যক্ত, অব্যক্ত ও পুরুষের সম্যক জ্ঞানই মুক্তির পথে 
শ্রেষ্ঠ উপায়। এই ততব্বজ্ঞান কী বপে লাভ করা যায়? সাখ্য দর্শনে 
গ্রমাণ জিবিধ : ষট (09102196009), অনুমান (10616006) ও আপগ্তবচন 
(8১০20) ; এই প্রমাণ হুইতেই প্রমেয সিদ্ধ হয়। শ্রোত্রাদি ইঞ্জিয়ের 
বিষয় সম্বন্ধে ষে নিশ্চিত জ্ঞান, তাহাই দৃষ্ট। যাহা! ইন্দ্িয়নের সম্মুখে উপস্থিত 
নাই, তাহার চিহ্ু (লিঙ্গ) যদি উপস্থিত থাঁকে, তবে তাহা হইতে .যে 
বস্তর ইহা চিহ্ন (লিঙ্গী) তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অপ্রত্যক্ষ যে জ্ঞান, তাহাই 
অন্ুমান। যাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয়_শাস্ত্রে যদি তাহার 
উল্লেখ থাকে তবে তাহাও প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইবে। ইহা আধ্যবাক্য। 

বিশ্বব্যাখ্যায় সাংখ্য সৎকার্ধবাদের আশ্রয় লইয়াছে। এই মতে কারণ ও 
কার্য বস্ততঃ অভিন্ন। কারণই কার্ধে পরিণত হয়। উপাঁদান-কারণের মধ্যেই 
কার্য গোপন থাকে । কুত্রই বাস্তবিক পক্ষে বসন্তে পরিণত হয়। সাংখ্যমতে 
কারণ খিবিধ : উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ। উপাদান-কারণে যে সম্ভাবনা 
বর্তমান, নিমিত্ত-ক্ারপ তাহাঁকে বাস্তবে পরিণত করে। কারণই কার্ধে 
পরিণত হ্য়। সুপ্বই দধিতে পরিণত হুয়। সাংখ্যমতকে তাই পরিণামবাদ বলা 
হয়। সাংখ্য এই সৎকার্ধবাঁদকে জগধ্যাখ্যায় প্রয়োগ করিয়াছে । জগৎ 
এ্রক্লতির পরিণাম, আবার প্ররুৃতিতেই ইহা বিলীন হইবে। সাংখ্যমতে সব্‌- 


১৬৬ : ভারতীয় দর্শনের রূপরেখা 


বস্তর কখনও বিনাশ হয় না। প্রকৃতি হইল বিশবত্রজ্ধাণ্ডের উপাদানি-কারণ |. 
পুরুষ সাক্ষীমাত্র ; ইহাজগতের উপাদানও নয়, কঁবণও নয় | -পুরুষ নিষ্রিয় হইলেও 
আঁপন সান্সিধ্য দ্বার প্রকৃতিকে চঞ্চল করিয়। স্তিম্প্রকরণের শুভারস্ত ঘটায়। 
জগৎ এক অব্যক্ত উৎস হইতে অভিব্যক্ত হুইয়াছে। দলেই উৎনই হুইল প্রকৃতি |. 
প্রকৃতি অমূল। সাঁংখ্যকারিকায় বিস্তৃত যুক্তির অবতারণ। করিয়! প্রকৃতির 
অস্তিত্ব সপ্রবীণ করা হ্ইগ্া্ছে। প্রকৃতি হইল গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা, সত্ব, 
রজঃ ও তমঃ গুণের সমবায়। গুণ বলিতে বিজ্ঞানভিক্ষু পৃথিবীর সমগ্র বস্তর 
মৌলিক উপাদানকে বুঝিয়াছেন। পত্বপুণ লঘু ও উত্বগামী, রজোগুণ কর্মো- 
ছমদায়ী এবং তমোগুণ হইল আঁপহ্যপঞ্চারী। এই গ্রণত্রয় সংযুক্ত হইয়া কোন 
বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করে। সে প্রয়োজনটুকু হইল পুরুষের ভোগ । প্ররুতি 
অচেতন, তাহার ভোগ নাই। এই পুরুষ হইল চৈতন্-স্বরপ ও নির্বিকার | 
পুরুষের সান্সিধ্যেই প্রকৃতির সাম্যবিস্থা' বিচলিত হয় এবং সৃষ্টি প্রকরণ শুরু 
হয়। প্ররুতির উদ্দেশ্য নির্বিকার পুকষকে বন্ধনযুক্ত কর! নয়, বন্ধনমুক্ত কর] । 
এই পুরুষ ও প্ররুতির সংযোগ কী ভাবে সাধিত হয়? সাংখ্যকার উপমার 
সাহায্যে এই সন্বন্ধটুকুর ব্যাথ্যা করিয়াছেন। এক চক্ষুত্মীন, চলচ্ছক্তিবিহীন 
পঙ্গু ব্যক্তি যেমন অন্যবিষয়ে সমর্থ এক অজ্ঞ ব্যক্তির সহিত যুক্ত হইয়া সর্গম 
বনস্থলী অতিক্রম করে, তেমনি পুরুষ ও প্রকৃতি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুক্ত 
হয়। পুরুষের মোক্ষ সাধন হইলে প্ররুতি ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইয়। নিজ সাম্যা- 
বস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। প্রকৃতির প্রয়োজন ছিল পুরুষ দ্বারা দুষ্ট হইবার 
এবং পুঞ্চদের প্রকৃতির এই লীলাদর্শনে ক্ষণকালের জ্হ্য আত্মবিস্থাত হইবার, 
এবং অবশেষে নিজ হইতে প্ররুতির প্রভেদ সন্ধে সমাক্‌ জ্ঞান লাভ করিবার 
প্রয়োজন ছিল। এই বিবেকঙ্ঞান লাভ হইনে তবেই কৈবল্যপ্রাঞ্ধি সম্ভব । 

পৃথিবীর সকল বস্তই. সত্বঃ রজঃ তম:, এই গুপত্রম্নের সম । এই 
তিনটি গুণের মধ্যে কে প্রাধান্তি পাইবে তাহা লইয়া বিপুল আলোড়ন স্থট্টি 
থুয়। প্রকৃতি হইতে মহৎ ব! বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহংকার জাত হয়। এই 
অহকার আবার ত্রিবিধ: সাত্বিক, রাজন এবং তামস। সাত্বিক অহংকার 
হুইতে জঞানেন্রিয়। কর্পেন্িয় ও মনের স্যগ্টি; তামল অহ্ংক্ষার হইতে 
পঞতস্মাজ জাত হয়। রাজন অহংকার উপরোক্ত উভয়বিধ অহংকারে বেগ 
পর্গুর করে। .পঞ্চকৃত পঞ্চতন্াজ হইতে জাত হয়। এই প্রসঙ্গে আমাদের 
বরণ রাখা দরকার যে সাংখ্যের এই স্থ-গ্রকরণ প্রকৃতির খাক্ত্রিক অভিব্যক্তি 
(20507871081 ৩59101:892) নহে । এই অভিব্যক্তির দুইটি ধারা : বুদ্ধি সর্গ ও 
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ভৌতিক সর্গ। প্রকৃতি বিচলিত হুইনে প্রথম মহৎ বা বুদ্ধির আবিভীব 
ঘটে। বুদ্ধি হইল' সৃষ্টি-সন্তাবনার. প্রথম অঙ্কুর। বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য হইল 
নিশ্চিত জ্ঞান । এই বুদ্ধি হইতেই অহ্ংকারের উত্তব। অহংকারের জন্যই 
ব্যক্তি নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ত্রিবিধ 
অহংকার হইতেই জ্ঞানেন্ডিয়। বরের মন, ও পঞ্চতন্াত্রের উদ্ভব হয়। 
পঞ্চতন্াত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি এবং এই পঞ্চমহাতৃতই যাবতীয় জড় 
বস্তর উপাদান। সাখ্য দর্শনে চক্ষু, শ্রোক্র প্রমুখ পঞ* বৃদ্ধীন্দ্িয় ও বাক্পাঁণি প্রমুখ 
পঞ্চ কর্মেব্দিয়ের কথা বল! হইয়াছে । বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিভিন্ন অনুভূতি জন্মায় 
ও বিভিন্ন ক্রিয়া সম্পন্ন করে। সাংখ্য দর্শনে অন্তঃকরণ বলিতে মন, বুদ্ধি ও 
অহংকারকে বোবাঁয়। সাংখ্যমতে ইহারা সকলেই আত্মার করণ। বহিঃকরণ 
ও অন্তঃকরণ সকলেরই চেষ্টা পুরুযার্থসাধন। পুরুষ স্বভাবতঃ মুক্ত, অসঙ্গ ও 
নিগুণ। তবে প্ররুতির সান্িধ্যে পুরুষ মোহ্গ্রস্ত হইয়! পড়ে। সে প্রতি 
হইতে আপন আত্যস্তিক পার্থক্য তুলিয়া যায়। পুরুষ ভুলিয়! যায় যে সে শুধু 
সাক্ষীমান্তর। পারমার্থিক তত্ব হিসাবে পুরুষের স্থছ্ুঃখ কিছুই নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু 
বলিয়াছেন ষে, প্রকৃতির সানিধ্যে স্থছুঃখবৌধ ইত্যাদি বুদ্ধির যে ধর্ম তাহা 
পুরুষে সংক্রামিত হয়» ইন্দ্রিয়'মন-অহংকার সেবিত বুদ্ধি পুরুষকে প্রভাবিত করে। 
তাই তো! পুরুষের কৈবল্যপ্রাপ্তির প্রশ্ন উঠে। দেহ জীর্ণ হইলে যেমন কৈবল্যলাভ 
সস্ভুর হয়, তেমনি এই মরদেহেও তবজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয়। (এই মুজি 
হইল সকল স্বখ ও ছুঃখের অতীত অবস্থা । 

সাংখ্য দর্শন নিরীশবরবাদী । সাংখ্যকারিকায় ঈশ্খরের কোন উল্লেখ নাই । তবে 
ঈশ্বর যে নাই, এ কথাও সাংখ্য দর্শনে বলা হয় নাই। তাই তাহাদের 
মতকে পাশ্চাত্য দর্শনের অজ্জেয়বাদের সঙ্গে তুলিত কর! চলে। সাংখ্যস্থত্রে বল 
আছে যে ঈখরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা কারবার মতে। যথেষ্ট প্রমাণের অভাব রহিয়াছে । 

সাংখ্যের পরিপামবাঁদে, প্রকৃতি-পুকষের সম্পর্কের হ্বরূপনির্ণয়ে, সাংখ্যের 
স্ষ্টি-প্রকরণ ব্যাখ্যায় সমীলোচক ও পণ্ডিতেরা নীনান্‌ অসংলগ্নত! আবিফার করিলেও 
ইহা নিঃসংশয়ে বল। চলে যে সাংখ্য দর্শন হিন্দুর দর্শনচিস্তার উৎকর্ষের অন্যতম 
প্রধান নিদর্শন | 


যোগ দর্শন 


যোগ দর্শন সাখ্য দর্শনের পঞ্চবিংশতিতত্ব, পুরুষ-প্ররুতিবাদ স্বীকার করে। 
সাংখ্যের প্রমাণ ও মুক্তি-সন্ব্ধীয় ধারণাটুকুও যোগ দশনে গ্রাহা। উপরস্থ যোগ 
দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে দুঢ়ভাবে বিশ্বানী। 

যোগ শব্দের অর্থ লইয়া পপ্ডিতজনের মধ্যে মতবিরোধ বর্তমান । যোগ মন:- 
সংষোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। যে উদ্যম দ্বারা 
চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় এবং বিশেষ কোন বস্তু বা অবস্থায় ইহা! যুক্ত হয়, তাহাই 
প্রকৃতপক্ষে যোগ । মাকৃস্‌ মুয়েল্যের প্রমুখ পণ্ডিতেরা এই মত পোষণ করিয়াছেন। 
যোগ দর্শনের একাংশ তত্ববিষয়ক ও অপরাংশ ক্রিয়াবিষয়ক ৷ যোগ দর্শনে প্রকৃতির 
ষোড়শ বিকারকে বলা হইয়াছে বিশেষ এবং পঞ্চতন্মাত্র ও অহংকারকে বলা হইয়াছে 
অবিশেষ। মহৎকে লিঙ্গ ও মহতের উদ্ভবের পূর্বে প্ররুতির অবিরুত সাক্ষী 
অবস্থাকে বলা হইয়াছে অলিঙ্গ। সাংখ্যের মতোই যোগ দশনের পুকুষও সাক্ষীমান্র । 
পুরুষ দ্রষ্টা ও প্রকৃতি দৃশ্য । পুরুষের ভোগ- ও অপবর্গ-সাধনই প্রকৃতিরূপ দৃশ্যের লক্ষ্য। 
অবিদ্যাই হইল পুরুষ-গ্রকৃতি সংযোগের হেতু । অবিগ্ঠার বিনাশেই পুরুষ-প্ররুতির 
সংযোগ ছিন্ন হয়। ইহাতেই পুরুষের কৈবল্য। যোগ দর্শন অন্তান্ত ভারতীয় 
দর্শন প্রস্থানের মতোই মানবের সকল ছুঃখের মূলোচ্ছেদ কারতে চায়। সকল 
ছুংখের উৎপত্তি হয় চিত্তে। পরিণাম বা পরিবর্তনই চিত্তের বৃত্তি। ছু'খ হইল 
চিত্তবৃত্তির ফল। তাই যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তিনিরোধের কথা বলা হ্হইয়াছে। 
যোগ দর্শনে চিত্তবৃত্তিকে প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্থতি এই পাঁচ ভাগে ভাগ 
কর! হইয়াছে। অন্য পদ্ধতিতে আবার চিত্তবৃত্তিগুলিকে ক্লিষ্ট ও অক্রিষ্ট এই ছুই 
ভাগে ভাগ কর। হয়। ক্লেশ পাঁচ প্রকার: অবিষ্া, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং 
অভিনিব্শে। এই অবিদ্ভা হইতেই অপর চারি প্রকার ক্লেশের উদ্ভব হয়। যে 
সকল বৃত্তি ইহাদের বিপরীত, যোগ দর্শন তাহাদের নাম দেওয়৷ হইয়াছে অক্রিষ্ট। 
যোগ দর্শনের লক্ষ্য হইল চিত্তরৃত্তির সমস্ত বিক্ষোভ প্রশমিত করিয়৷ শাস্ত ও আত্মস্থ 
হওয়া । চিত্র বৃত্তির সর্বদাই পরিবর্তন হইতেছে । ইহার! সত্্, রজঃ ও তমঃ, 
এই ভ্রিগুণাশ্রিত। এই বৃত্তিগুলিকে ত্রমোন্ধতি হিসাবে আবার পাচ ভাগে 
ভাগ করা হয়। যেমন, ক্ষিপ্ত, মৃঢু, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। 

যোগ দর্শনে যোগসমাধির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে চিত্তের শান্ত, নিস্তরঙ্ 
সতৃগুণ-প্রধান নিরুদ্ধ অবস্থাই হইল যোগসমাধি। ইহা! ছিবিধ : সম্প্রজ্ঞাত ও 
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নঅসম্প্রজ্ঞাত। এই সম্প্রজ্জাত যোগ আবার চারিপ্রকার : সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ 
ও সাস্মিত। অসম্রজাত, যোগনমাঁধিতে চিত্বত্বির সম্পূর্ণ নিরোধ ঘটে। 
সম্্রজ্ঞাত যৌগে বাহ্‌ বিষয়বন্ত, আধ্যাত্মিক তব বা আধ্যাত্মিক সুক্্ম বস্তর উপর 
"মন সঙ্গিবিষ্ট হয়। কিন্তু অসপ্পরজ্ঞাত যোগে জান বা অনুভূতির কোন ্রিয়াই 
"থাকে না। 


যোগ দর্শনের ক্রিয়াংশ বিষয়ক আলোচনায় প্রথমেই এ কথা বলিতে হয় ষে 
চিত্তবিক্ষেপ-উৎ্পাঁদনকারী যোঁগের পথে অন্তরায় অবস্থাগুলির দূরীকরণের জন্যই " 
আমাদিগকে প্রথম সচেষ্ট হইতে হইবে। এই অন্তরায়গুলি হইতেছে ব্যংধি, 
স্যান,। সংশয়, প্রমাদ, আলম্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ভূমিকত্ব ও 
অনবস্থিতত্ব ! এই অন্তরায়গুলি দূরীভূত হইলে তবেই মৈত্রী, করুণা, মুদ্রিতা ও 
উপেক্ষার উদ্রেক হয়। পরের স্থুখে ঈর্াঘিত না হইয়া স্ুখবৌধ করাই হইল 
মৈত্রী। পরের ছুঃখে স্মছুঃখ বোধ কর! হইল করুণ! । অপরে পুণ্যকর্ম করিলে 
তাহাতে আনন্দ বোধ করাই হইল মুদিতা এখং অপরের পাপকর্ষে আকুষ্ট ন 
হওয়াই হইল উপেক্ষা । অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বার! চিত্তের বিক্ষেপকারী সকল 
অন্তরায় দূর হয় এবং চিত্তের মাঁলিন্য দূরকারী অবস্থাগুলি আয়ত্ত হয়। 


যোগাঙের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে ষে পুরুষের বিবেকজ্ঞান লাভ হইলে তবেই 
তাহার সমাধি বা সমাপত্তি লাঁভ ঘটে। কিন্তু এই অবস্থা লাভ করিতে হইলে উপযুক্ত 
গুরুরু নির্দেশক্রমে দেহ ও চিত্তের শুচিতা ও সংযমের দ্বারা নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে 
হয়। যে উপায়গুলির দ্বারা ইহা! সাধিত হয় সেই প্রণালীগুলিকে যোগাঙগ বল। হয়। 
যম, নিয়ম প্রমুখ অষ্ইবিধ যৌগাঙ্গের কথা যোগ দর্শনে বল! হইয়াছে । এই প্রণালীগুলি 
গৃহস্থ প্রমুখ যোগমার্গ আরোহেচ্ছু সকল জীবের জন্যই বিহিত। এই প্রণালীগুলি নিষ্ঠার 
সহিত অন্ুমরণ করিয়া ধাহারা যোগের উচ্চতর স্তরে উপনীত হইয়াছেন তাহাদের 
যু্জান ও ধাহারা ষোগবলে সমাধির সর্বোচ্চ স্তরে পৌছিয়াছেন তাহাদিগকে 
যোগারূঢ বলা হয়। যোগের প্রাথমিক স্তরের যোগাঙ্গসমূহ অনুসরণ করা 
অত্যাবশ্যক । ইহাদের সাধন উচ্চন্তর ত্তরে আরোহণের মোপান শ্বরূপ। যোগের 
উদ্দেশ্ত হইল ঈশ্বরপ্রাপ্থি বা জীবাত্বার পরমাত্মার বিলয় নহে; ইহার মুখ্য উদ্দেস্ 
হইল চিত্তের সমস্ত চাঞ্চল্য ও ক্রিয়া শীস্ত করিয়া! আত্মস্থ হওয়া । ধ্যানে ধ্যানক্রিয়! 
ও ধ্যেয় বিষয়ের ভেদ লুপ্ত হয় না। যোগকধিত সমাধিতে এই ছুই অভিন্ন হইয়া 
থা়। ধ্যেয় বিষয় ভিন্ন আর কিছুই খাকে না। যোগদর্শনে “সমীধি' কথাটি 
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার কর! হইয়াছে। সমাধি বলিতে যোগের শেষ অবস্থা 
চিত্তবৃত্তিনিরোধ বুঝীক্ম এবং এই উদ্দেস্ট্ের সাধক যে উপায় ( যোগাঙ্গ) তাহার 


১৭০ ভারতীয় দর্শনের ত্ষপরেখা 


শেষ সতরও বুঝায়। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই তিনটি শ্িরকে অন্তরঙ্গ. সাধনা 
বলা হয়। সমাধি তাই সাধনার সর্বোচ্চ স্তর আর সাধনা ঘারা থে সিদ্ধিলাভ হয় 
তাহার সর্বোচ্চ স্তরকেও সমাধি বলা হয়। ৃঁ 

সমাধি বা! সমাপত্তির বিভিন্ন স্তরভেদ । সমাপত্তির স্বকীয় প্রবৃতিভেদে ইহ চতুর্বিধ 
: সবিতর্ক সমাপত্তি, নির্বিতর্ক সমাঁপত্তি, সবিচার সমাপত্তি ও নিবিচার সমাঁপত্তি। 
সবিতর্ক সমাপত্তিতে বাক্য, বিষয় ও সংজ্ঞ৷ পরস্পরের সম্বন্ধে জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। যখন- 
স্থৃতি-পরিশ্তদ্ধ হইয়া! জ্ঞান প্রতিভাসিত হয় তখন তাহাকে নির্বিতর্ক সমাপত্তি বলে। 
এই উভয়বিধ সমাধিতে স্থুলের সাক্ষাৎকার ঘটে । সবিচার সমীধির হুক্্ম বিষয়। 
সবিচার সমাঁপত্তির বিষয় দেশ, কাল ও নিমিত্ের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন । নিবিচার 
সমাপতিিতে এইসব স্থক্ম বিষয়গুলির অল্পমাত্র উদ্ভাসিত হয়। এই চতুবিধ সমাধি 
হইল সবীজ সমাধি । সমস্ত সমাধির উচ্চতম শেষ স্তরকে নির্বাজ সমাধি বলা হয়। 
এখানে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ। 

যোগের বিভিন্ন স্তরে ক্রমিকভাবে যোগী নানাবিধ আণবিক শক্তি লাভ করে। 
এই সব শক্তির প্রকাশ ও ব্যবহারের ফলে সাধনমার্গে অধঃপতন ঘটে। ইহারা 
সমাধির পথে বিস্বম্বরূপ। ধারণা, ধ্যান ও সমাধির একত্র প্রয়োগের নাম সংযম। 
এই অন্তরঙ্গ সাধনত্রয় (সংযম ) নিরবাজ সমাধির বহিরঙ্গ। সংযম দ্বারা অতীত ও 
অনাগত ঘটনা প্রত্যক্ষ কর যায়। পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। পঞ্চভূত 
সংযম দ্বারা ভূতসিদ্ধি লাভ কর! যায়। ভূতজয় হইলে যে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ 
হয় তাহাদিগকে অষ্রসিদ্ধি বলে। অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, মহিমা» প্রাকাস্য, ঈশিত্ব, 
বনিত্ব প্রমুখ অষ্টপিদ্ধি লাভের পন্থানির্দেশ পূর্বোল্লি খিত সাধনত্রয়ের কার্ধ। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াঁছি যে যোগ দর্শনে ঈশ্বরের স্থান আছে। সাঁখ্য পঞ্চ- 
বিংশতি তত্বের উপরে যোগ দর্শন ঈশ্বরতত্বকে শ্বীকার কত্ষিয়াছে। চিত্তসং্যমের 
উপায় হিসাবে ঈশ্বর প্রণিধানের কথ বল! হইয়াছে! ঈশ্বরধ্যানে চিতপত্ব সহজে 
একাগ্র ও সমাহিত হয়। পত্জলি সাধনার ক্ষেত্রে ভক্তিকে স্বীকার করিয়াছেন। 
তক্তি জ্ঞানের সহায়ক । যোগ অনুযায়ী ঈশ্বর-অন্্কম্প| মুক্তির কারণ নয়। তবে. 
এ কথ শ্বীকার্ধ যে. যোগে ঈশ্বরতত্ব ছুর্বল। যোগের ক্রিয়্াংশ ক্রমেই তত্বাংশকে 
গ্রাস করিয়াছে । যোগ দর্শনে সাংখ্য দর্শনের সমস্ত ভুর্বলতা ও অপূর্ণতা থাকা সত্বেও 
এ কথা বলিতে হগ্গ যে যোগ দর্শনই প্রথম পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিল যে মানুষের, 
দ্রেহ এবং চিত্র অনস্ত শক্তির অধিকারী । 'দেহশুদ্ধি ও চিত্তসংযমের উপায়ের, 
সবিষ্তার বর্ণনাই হইল যোগ দর্শনের বিশেষ অবদান । 


মীমাংসা দর্শন 


মহর্ষি জৈমিনী মীমাংসা দর্শনের স্থাপয়িত৷ বলিয়! খ্যাত। মীমাংসা ও- 
বেদান্ত পুরাপুরিভাবে বেদকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন । অন্যান্য দর্শন 
অপেক্ষা এই ছুই প্রস্থানে বেদ-নির্ভরত1 অধিক । জৈমিনীর দর্শনকে "পূর্ব. 
মীমাংসা এবং বেদান্ত দর্শনকে উত্তর মীমাংসাঁও বলা হয়। ৃ 

বেদের ছুইটি কাণ্ড : কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। পূর্বমীমাংসা বৈদিক ঘাগ- 
যজ্ঞ ক্রিয়াঁকাণ্ড যুক্তি দ্বারা সমর্থন করে। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড যে বাশ্তবিকই 
মানুষের মোক্ষসম্পাদনে সমর্থ, ইহা প্রমাণ করাই পূর্বমীমাংসার প্রধান উদ্দেশ্য | 

মীমাংসা-মতে বেদ অহ্থষ্ট, নিত্য, অবিনাশী। মানুষের স্টি ভ্রম-ক্রুটিপূর্ণ। 
কিন্তু বেদ অভ্রাস্ত। বেদে বিভিন্ন খধির উল্লেখ আছে। তাহারা বেদের 
রচয়িতা নন। বেদের চিরন্তন সত্য তাহাদের মুখ হইতে প্রকাশ লাভ করিয়াছে 
মাত্র । তাহার! মন্তষ্টা-_মন্ত্রজষ্টা নন | 

মীমাংসা-মতে জ্ঞান স্ব-প্রকাঁশ। উপযুক্ত অনুকূল অবস্থা উপস্থিত হইলেই 
জান আত্মপ্রকাশ কবে।  প্রত্যক্ষের বেলায় ইন্দ্রিয়, বিষয় ও পারিপাশ্থিক 
অবস্থা ক্রুটশূনা এবং অস্থকুল হইলে তৎক্ষণাৎ যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ। 
অনুমানের বেলায় লিঙ্গ ও লিঙ্গীর মধ্যে নিয়ত অব্যভিচারী ব্যাপ্তিসন্বন্ধ 
প্রমাণিত হইলে তাহার অবশ্যন্তাবী ফল হিসাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। বিশ্বদ্ত 
আগুজনের বাক্য ততক্ষণাঁৎ প্রত্যয় উৎপন্ন করে। এসব ক্ষেত্রে সংশয়ের কোন 
অবকাশ নাই। সংশয় থাকিলে জ্ঞান হয় না।' জ্ঞান সমস্ত সংশয় ছেদন-করে। 
বেদনির্দিষ্ট জ্ঞান স্বতঃপ্রমাণ। এ বিষয়ে কোন দ্বিধা বা অম্পষ্ঠতা থাকিলে 
মীমাংসা দর্শন ছারা দূরীভূত হয়। প্রভাকর-স্থাপিত মীমাংসা দর্শন প্রত্যক্ষ, অন্থুমান 
ও শব্দ ছাঁড়া উপমান এবং অর্থাপতিকেও প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করেন। 
কুমারিল ভট্ট-প্রবর্তিত মীমাংসায় তদ্থুপরি অনুপলব্ধিও প্রমীণ হিসাবে স্বীরুত। 

যাহা বেদনিদিষ্ি, তাহাই ধর্ম। যাহা বেদনিষিদ্ধ, তাহাই অধর্শ। বেদ- 
নির্দিষ্ট 'আশ্রমনুযায়ী কর্মসম্পাদনই প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে বিহিত। কোন 
ফরলাভের আশায় এই কর্মসম্পাদন নয়। চিতশুদ্ধি, ইন্ডিয়সংঘম এবং নিষ্ঠা 
বারা দেহষনকে পবিজ্র করিয়া নিষাম কর্মসম্পাদনই মুক্তিলাভের উপায়। 
প্রাচীন মীমাংদকগণ এই মুক্তিকে বিশুদ্ধ আনন্দ বা হ্বর্গলধভ বলিয়। বর্ণনা: 


১৭২ ভারতীয় দর্শনের রূপরেখ। 


করিয়াছেন। পরবর্তী মীমাংসকগণ মুক্তিকে ছুঃধনিবৃত্তি এবং সংসারচক্রছেদন 
রূপ নেতিবাঁচক অবস্থা বলিয়াই মনে করিয়াছেন। | 

চার্বাক প্রমুখ জড়বাদী আত্মাকে জড়বস্ত বলিয়! ঘোষণা কত্বিয়াছেন এবং 
দেহের অবসানে আত্মারও অবসান হয়, এমন মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
কিন্তু ইহা সত্য হইতে পারে না। বেদে স্পষ্টই বলা হইয়াছে বিভিন্ন যজ্ঞ 
সম্পাদনঘার হ্বর্গলোক, চন্দ্রলোক ইত্যাদি লাভ কর! যাঁয়। আত্মার বিনাশ 
ঘটিলে, কেই বা কর্মের পুণ্যফল ভোগ করিত? পৃথক ও স্বাধীন যুক্তিত্বার। 
মীমাংসকগণ জড়বাদীদের যুক্তি খগ্ুন করিয়াছেন এবং আত্মার অমরত্ব প্রতিষ্টা 
করিয়াছেন। আত্মার চেতনা আছে। কিন্তু ইহা আত্মার স্বন্মপ নয়_ ইহা 
আগন্তক গুণ মাত্র। আত্মা দ্রেহ ও ইন্ডট্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে চেতনাব 
উদ্ভব হয়। মনরূপ অস্তরেক্জিয়ের সংযোগও চেতনার জন্য অত্যাবশ্তক। মুক্ত 
আত্মা দেহ ও ইঞ্জিয়ের বন্ধনমুক্ত হয়, তখন চেতনাও থাকে না, কিন্ত 
তাহার সম্ভাবন! বা বীজ তখনও থাকে। 

্যায়-বৈশেষিকের মতো মীমাংসাও বাহা জগতের সত্যতায় বিশ্বাস করেন। 
তাহারা বহু আত্মার অস্তিত্ব শ্বীকার করেন। কিন্ত বনু জীবাত্মার নিয়ন্তা 
হিসাবে ভগবান বা পরমা! শ্বীকারের প্রয়োজন মীমীংসকগণ বোধ করেন 
না। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম অথব! তাঁহাদের উচ্চারিত মন্ত্র নিভূল ভাবে 
উচ্চারিত হইলে অনৃষ্ত অমোঘ শক্তি স্থষ্টি করে। কর্মফলের অদৃশ্য শক্তিই 
ব্যক্তির অনৃষ্ট নির্ধারিত করে। কর্মের নির্দিষ্ট নিয়ম এই জগতের সমস্ত দ্রব্য 
গঠন করে। এই জগৎ চিরকাল চলিয়াছে-ইহার ধংস ও আবার নৃতন হ্থষটি 
নাই। যজ্ঞাদি কর্মফল আত্মায় যে অনৃশ্ত শক্তি বা সংস্কার হুষ্টি করে, তাহ! 
স্বারাই ব্যক্তি এই জীবনে কৃত কর্মফল পরজীবনে ভোগ করে। 


বেদান্ত দর্শন--শংকরাচীর্য 


সমস্ত বেদ এককালে রচিত হয়নাই। বহু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া বৈদিক চিন্তায় 
বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ঝগবেদ ও. সীমবেদ বিভিন্ন দেবতার ত্তবগানে পূর্ণ_ 
'অতি উচ্চ দার্শনিক ভাবের সাক্ষাৎ সেখানে মাঝে মাঝে পাওয়া গেলেও সুশৃংখল 
দার্শনিক চিন্তার দেখাঁনে অভাব। দেবতাদিগকে তুষ্ট করিবার উদ্দেশে কি করিয়া 
'ববিভিন্ন যজ্জকর্ম সম্পাদন করিতে হইবে, বনুর্দেদ' ও অথববেদ তাহারই বিষরণে 


বেদান্ত দর্শন--শংকরাচাষ ১৭৩ 


পূর্ণ। বেদের অন্ত হইতেছে উপনিষদসমূহ। উপনিষদেই অনেকটা স্থশৃংখলভাবে 
বেদের আধ্যাত্মিক চিন্তাকে রূপ দেওয়া হইয়াছে। ইহাই বেদান্ত নামে খ্যাত। 
প্রত্যেক বেদের ছুই অংশ: সংহিতা ও ব্রাহ্ষণ। সংহিতায় আছে বেদমন্ত্র। ব্রাহ্মণে 
এই মন্্রগুলির ব্যাখ্যা। যাঁগষজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের আলোচন। সেখানে প্রধান। 
ব্রা্ষণের আবার তিন ভাগ : ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং আরণ্যকের শেষ ভাগ ৪৪৪ | 
উপনিষৎ তাই বেদের অন্তভাগ বলিয়া! বেদান্ত নামে বিখ্যাত। 

মহষি বাদরায়ণ উপনিয্দগুলির মূল দার্শনিক তব অতি সংক্ষিপ্তাকারে ব্রহ্গ স্তর 
নামে প্রকাশ করেন। ব্রক্ষহুত্রই বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি। ভারতবর্ষের দার্শনিক 
চিন্তায় বেদান্তের প্রভাব অনামান্ত। কিন্ত বেদান্তমথত্র এত সংক্ষিপ্ত যে, ইহার 
প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্য! করিবার জন্ত বিভিন্ন ভাষ্য রচিত হইয়াছে । এই ভান্তগুলির 
মধ্যে শংকরাচার্ষের ভাষ্য দেশে ও বিদেশে এত স্থবিদ্দিত যে, অনেক সময়ই শংকরের 
অদ্বৈত বেদাস্তকেই একমাত্র ভারতীয় দর্শন বলিয়! ভুল করা হয়। শংকরাচার্ষের 
বেদান্ত ব্যাথ্যাকে অদ্বৈত বেদান্ত বল। হয়। বেদাস্তের আর একটি ভাস্বও 
স্থপরিচিত--তাহা৷ হইল রামানুজাচার্যের শীভান্ত । রামানুজের বেদাস্ত মতকে 
বিশিষ্টাদ্বিতবাদ বল! হয়। 

ংকরের অদ্বৈত বেদান্তবাছ 

অদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্য অতি সংক্ষেপে দার্ঘ গ্লোকে বলা হইয়াছে, “ব্র্ধ 
সত্যং জগন্সিথ্যা, জীবব্রদ্ৈব নাপর” | ইহার অর্থ-_ত্র্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মায়া 
মাত্র এবং জীবাত্ব। ও পরমাত্মা অভিন্ন ।' 

অদ্বৈত বেদান্তের ব্রদ্মের কল্পনার মূল আমর! ঝগবেদের পুক্রষস্থক্তে এক 
বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতিরিক্ত বিরাট পুরুষের বর্ণনা হইতে পাই । এই পুক্তুষ সমগ্র 
বিশ্বজগৎ- জড়, জঙ্গম, পক্ষী, প্রাণী, মনুষ্য, দেবতা, ঈশ্বর সকলকে ধারণ করিয়া 
আছেন--তিনি সমস্ত উপাধি, সমস্ত বিশেষণের অতীত। তাহা হইতেই সমগ্র. 
বিশ্বের স্থষ্ি, তাহাতেই সব জগতের স্থিতি, তীহাতেই সমস্ত কিছুর বিলয়। সেই 
একই সত্য, সমস্ত বছ সেই একেরই প্রকাশ। সেই একই আত্মা! সমস্ত 
বুকে তিনিই ধারণ করিয়া আছেন, সেই বনু বা নাঁনা বাস্তবিক সত্য নয়। এই 
ভাবগুলি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে নানা উপনিষদেই ব্যক্ত হইয়াছে--ষথা “সর্বং খবিদং 
রক্ষ:', 'অয়মাত্মা ব্র্ষ:, 'ীশাবান্তমিদং সর্বং ফৎকিঞ্ক জগত্যাং জগৎ* “নেহ নানাস্ডি 
কিঞন”, 'ততমলি। ইত্যাদি। 

শংকর বেদাস্ত-মতে ব্রদ্ধই একমাত্র সত্য, ব্রহ্মই একমাত্র কারণ। এই জগতের 
যাহা কিছু সত্য বণিয়া' মনে ফর! হয়, তাঁহ! সেই এক ব্রন্থেরই প্রকাশ । অগ্ৈত 
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'বেদীস্ত সৎকার্ধবাদে বিশ্বাসী । তাহাদের মতে কারণ ও কার্য অভিন্ন। সাংখাও 
সৎকার্ধবাদে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাহাদের মতে জগৎ মূল্য-প্রকৃতিরপ্পরিণাম বা 
বিকার ॥ কিন্তু বেদাস্তমতে এই জগৎ ব্রন্মের পরিণাম ব্রদ্ম হইতে হৃই নয়। 
ব্রহ্ছই জগতে প্রকাশিত । এই জগৎ ব্রদ্বের মায়া বা বিবর্ত। তাঁই অদ্বৈত 
বেদাস্তের কারণবাদকে বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ বল! হয়। সাংখ্যের কারণবাদ 
' হুইল পরিণাম বা আরম্ভবাদ। 

এই জগৎ তো আমাদের কাছে সত্য বলিয়াই মনে হয়। অদ্বৈত বেদান্ত 
বলে ইহা মায়।। একাধিক উপনিষদে ব্রন্ধকে মায়াবী বলা হইয়াছে এবং ব্রন্মের 
মায়াশক্তির উল্লেখ কর। হইয়াছে ।* মায়াবী যেমন অজ্ঞ মানুষের চোখের 
সামনে একটি টাকাকে বনু টাকা করিয়া ভোজবাজি, দেখান, অথচ 
বাস্তবিক পক্ষে “অনেকগুলি টাকা স্ট্ি হয় না-_-তেমনি ব্রঙ্গের মায়াশক্তি 
বশতঃ এই প্রবৃত্তিকে আমাদের অজ্ঞানতা বশতঃ আমর! বহু বলিয়া বিশ্বাস করি। 
এই মায়! ব্রদ্মেরই অবিচ্ছিন্ন শক্তি এবং এ মায়া তাহাকে মুগ্ধ করে না। জীব 
অজ্ঞানত1 বশতঃ এক ব্রহ্ষকেই জগতের বহু দ্রব্যে পৃথক করিয়া দেখে। এই 
অজ্ঞানতা বা অধ্যাসের আবরণ দূরীভূত হইলেই জীব ব্রদ্ধ হইতে নিজের ও জগতের 
বহু বস্তুর অভিন্নতা বুঝিতে পারে । বেদান্ত দর্শনই এই মোহাপহারক। 

অদ্বৈত দর্শনে তিন প্রকার অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে-_ব্রদ্মেরই আছে 
'পারমাথিক জত্তা_ ত্রঙ্ই একমাত্র চিরস্তন বাস্তব সত্য। এই জগৎ দৃশ্যতঃ 
সত্য--ইহা৷ চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় নয়, কাজেই ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। 
কিন্তু এই জগৎ তো আকাশকুষ্থম বা শশশৃঙ্গের মতো অসম্ভব, সম্পূর্ণ অলীক 
'নয়। আমাদের প্রত্যক্ষে ইহাকে সত্য বলিয়াই প্রতিভাত হয়। ইহার অস্তিত্ব 
স্বীকার করিয়াই এই সংসারে আমাদের চলিতে হয়। কাজেই এই জগতের 
'ব্যবহ্থারিক সত্ত/ আছে। এই জগৎ মায়া। কিন্তু মায়ারও তে! আধার 
চাই | ত্রন্ধই সেই আধার । এবং মায়ার কারণ হইতেছে অজ্ঞানতা। অজ্ঞানতা 
বা অবিদ্যা 'সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হইবে । সৃতর্াং জগৎ সম্বন্ধে 
আমর! “ইহ নাই” একথা যেমন বলিতে পারি, আবার তেমনি, “ইহা আছে, 
একথাও তেমনি বলিতে পারি। তাই ইহা হইতেছে অনির্বচনীয় সত্ত! ৷ 

সকলের চেয়ে অস্থায়ী সত্তা হইতেছে আমাদের ব্যক্কিগত্ত ভ্রম স্বপ্ন বা অলীক 
প্রত্যক্ষের (0:58083, 8115510703 250. 1)211030210028) | ইহাদের সত্ব নিতাস্তই 


বেদীস্ত দর্শন-_-শংকরাচাধ ১৭৫ 


-প্রাতিভাসিক । বজগৎ্ লন্বদ্ধে যে মিথ্যাজ্ঞানের ভ্রম তাহা ব্যক্তিবিশেষের নয়--তাহা 
সর্বজনীন । জগৎ সম্বন্ধে যে মায়া তাহা সম্পূর্ণ নেতিবাচক নয়। জগতে সদ্বস্ত 
ব্রহ্মকে যখন দেঁখিতেছি না তখন আমাদের দৃষ্টি আচ্ছাদিত । অবিষ্ভার এই দিকটি 
হইতেছে সত্যের আবরণ। রজ্ছুতে যখন সর্পভ্রম হয় তখন সত্য রজ্কুকে দেখিতেছি 
না। তাহ! আবৃত। কিন্তু শুধু তাহাই নয়-_রজ্জুতে সর্পকে নিরীক্ষণ করিতেছি। 
অর্থাৎ অবিদ্ভাবশত: রক্তে সর্পত্ব আরোপ করিতেছি। ইহারই নাম অধ্যান। 
অন্থুরূপ ভাবে মিথ্যা মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া এক ব্রচ্ষকে দেখিতেছি না_-বরঞ্চ তাহাতে 
বহুবস্তত্ব আরোপ করিতেছি । ব্রহ্ম এক, তাহাতে সজাতীয়, বিজাতীয় ব৷ স্বগত 
কোন প্রকার ভেদ নাই। 
ব্রহ্ম বাস্তবিকপক্ষে নিগুণ- সমস্ত গুণাতীত । তথাপি দার্শনিকের! ত্রদ্ষে সর্ব- 
শক্তিময়তা, বিভূত্ব, করুণাময়ত্ব ইত্যাদি গুণ কল্পনা করেন । অদ্বৈত বেদান্তে সেই জা 
্রন্ষের শ্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণের মধ্যে প্রভেদ করা হইয়াছে । সত্য, জ্ঞান, 
অনস্ততা ও আনন্দ ব্রন্মের স্বরূপ। ইহার! গুণ নয়। ইহারা ব্রহ্ম হইতে অপৃথক। 
সত্যম। জানম্। আনন্দম্‌ ব্রহ্ম: ' কিন্তু সর্বব্যাপিত্ব, সর্বশক্তিমত্তা, করুণ! ইত্যাদি 
ব্রদ্মের তটস্থ লক্ষণ । 
অজ্ঞানতা বিদ্ুরণ ও বেদান্তের সত্যজ্ঞান লাভই মোক্ষলীভের একমাত্র উপায়। 
যিনি তত্জ্ঞান লাভ করেন, তিনি ব্রহ্ষজ্ঞ। এবং যিনি ব্রহ্ষজ্ঞ, তিনি ব্রন্মই হইয়া 
যান। “যজ্-অনুষ্ঠান, পৃজাভক্তি কিছুতেই ব্রদ্মজ্ঞের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্ত 
এই অবস্থা লাভের প্রস্ততি হিসাবে সাধারণ মানুষের জন্য অবশ্য নিত্য ও অনিত্য 
বস্তর মধ্যে গ্রভেদ সম্বন্ধে আলোচনা, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত পুণ্যফল লাভের 
প্রতি বিতৃষ্ণা, সংযম, শুচিত! ইত্যাদি কৃচ্ছ,সাধনের ঘ্বারা সম-দমাদি সাধন-সম্পদলাভ 
এবং সবোপরি প্রয়োজন মোক্ষলাভের জন্ত প্রবল আকাজ্ষা ৷ তটস্থলক্ষণ ব্রহ্ম বা 
ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ব৷ আরাধন। সাধারণ মানুষের অন্তরে মুমুক্ষত্ব অর্জনের আকাঙ্া 
জাগ্রত করিবার জন্তই কেবল প্রয়োজন । 
যিনি ততজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাঁভ করেন, তিনি অবিমিশ্র অম্ৃতানন্দের অধিকারী 
হন। কোন বন্ধন তাহাকে আবদ্ধ করে না। তিনি দেহে থাকিয়াও জীবনুক্ত । 
এদেহের অবসানে তিনি বিদেহ মুক্তি লাভ করেন। 


বিশিষ্ঠীদৈতবাদ__রামানুজাচার্ 


ব্রহ্মই চরম সত্য, তিনিই চিৎ ও অটিৎ তীহাকেই আশ্রয় করিয়া আছে-_ 
ইহা বামান্জাচার্ধও স্বীকার করেন। কিন্তু তাহার মতে এই জগৎ মিথ্যা 
নয়-_মায়া নয়। এই জগৎ ব্রদ্ষেরই অংশ--ভীহারই স্যষ্টি । তীহারই উপাদান 
হইতে সমগ্র জগৎ সত্যই স্থি হইয়াছে । এই স্যর অবিষ্যাজনিত মাঁয়া নয়। 
যাকে শংকর ক্রন্ষের তটস্থ লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহ ব্রন্ষেরই স্বরূপ । 
উর্ণনীভ যেমন নিজ অন্তস্থ সুত্র দ্বারা বিরাট আবাস স্যষ্ট করে, ব্রহ্মও তেমনি 
নিজ অন্তস্থ সনাতন অচিৎ বা জড়গ্দদার্থ হইতে এই বাহ্‌ জগহ স্যা্ট করেন । 
আবার নিজ অন্তম্থ চিৎ উপাদান হইতে বহু জীবাত্ম। হ্ট্টি করেন। জগৎ 
ও জীবান্ম৷ তাহার অংশ--তিনি অশী। জীবাত্মা অণু ম্বয়ংপ্রভ, চেতন ও 
নিত্য। নিজ কর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর প্রতি জীবাত্মাকে নিজ কর্ম-অনুরূপ দেহ 
দেন। এই দেহের বন্ধন--এই অচিতের বন্ধন__জ্ঞানদ্বার৷ ছেদন করিতে পারিলে 
তবেই মোক্ষলাভ। দেহ থাঁকিতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। অবিষ্যা বা 
অজ্ঞানতা হইতেই কর্ষধ ও দেহের বন্ধন স্থষ্টি হয়। দেহযুক্ত হইয়া জীবাত্ম। 
দেহ ও ইন্ড্রিয়েরে আকাঙ্ষার বস্ততে আকুষ্ট হয়। নিজেকে দেহ বা! ইঞ্জিয় 
বলিয়া! ভুল করিয়া কর্মের পাকে জড়িত হইয়া কর্ধের বন্ধনে জড়িত হয়। 
ইহারই ফল পুনঃ পুনঃ জন্ম-_-সংসারচক্রে আবতিত হওয়া । কিন্তু বেদান্তপাঠের, 
দ্বারা জীব যখন নিজেকে দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক ব্রন্মের অংশ বলিয়া 
নিশ্চিত জানিতে পারে, তখনই তাহার সর্ধবন্ধন ক্ষয় হইয়া যাঁয়। ঈশ্বর সর্ব- 
গুণের শ্রেষ্ঠ আঁকর--সেবা পুজা আরাধনা দ্বার দেহের ও মনের মলিন কামনা- 
বাসনা! তাহারই কৃপায় দূর হয়। প্রেমময় ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন» 
উক্তি ও আত্মসমর্পণ দ্বারা জীবাত্ম! ব্রদ্মের সান্নিধ্যলাভ করে- ব্রন্দের 
মন্তনই হইয়া যায়। কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ব্রক্ম এক ও অভিষ্ন নয়। 

ব্রহ্ুই চরম সত্তাকিন্ত তিনিই একমাত্র সত্য, একমাত্র সত্তা একথা 
বলা ঠিক নয়। ত্ীহার অন্তরেই আছে জগতের বহুত্বের উপাদান। ব্রহ্ম 
নিগুঁণ, নিরুপাঁধিক, অখণ্ড সত্তা নন। এই মতবাদও অধ্বৈততত্বে বিশ্বাসী” 
কিন্ত এই অই্ৈততত্ব জগৎ ও জীবের বনুত্বত্বারা বিশিষ্ট । সুতরাং গ্রই মতকে- 
বিশিষ্টাপ্বৈতবান্ধ বলা হয়। রামানুজ বলেন, উপনিষদ এবং ্রন্ধস্থক্েও 
জীব ও ব্রদ্মের অভেদ্দের কথা যেমন বল! হইয়াছে, তেমন তাহাদের ভেদের 
কথাঁও বলা ইইয়াছে। ব্রহ্ধন্ত্রে আছে, অধিকং তু ভেদ নির্দেশাৎ ( ২.১. ২২); 
অংশো নামা ব্যপদেশাখ, অন্যথা চাঁপি দাশ কিতবাহিত্বং অধীয়ূত একে 
(২. ৩. ৪৩)। শ্রতিতেই আছে, সত সৌম্য তদা সম্পন্নোভবতি ; আত্মা 
বা! অবে দ্রষ্টব্য। এই সবঙ্সোকের ব্যাখ্যা করিয়! রামান্জ বলিয়াছেন যে শ্রুতিতে 
কোন স্থানে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ফোথাও আবার অভিন্ন বলা হইয়াছে । 
স্থতরাং দ্বৈতবাদ বা নিরবিশেষ অদ্বৈতবাদ বেদাস্তের গ্র্কত বটাখা। ০৮-বিশিইঞ 
হৈতবাদই প্ররূত ব্যাখা] 


৩০ সচিন তে 


